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পাপ, কুকারধ্য এবং কণ্তব্য লঙ্ঘন ধীরে ধীরে মানুষকে বিনাশের দিকে 
পরিচালন করে। এ সংসারে প্রত্যেকেই আগন আপন কুকার্ধ এবং 
কণ্তবযলজ্বনসন্তুত ঘটনাবলীর তআোঁতে ভাফিতেভাসিতে, চরমে কেক 
বিপদ মাগরে নিমগ্র হয়। কিন্ত সংসারের মে[ভাদ্ধকারে পড়িয়া মানুষ 
বুঝিতে পার না, যে, বর্তমান কুকার্ধা তাহার ভনিষ্য বিপদের বীজ বপন 
করিতেছে । সংসারের কোলাহল তাহার কর্ণকে বধির করে) | মংসারাসক্কির 
যবনিক1 তাহার ভবিধ্য-দৃষ্টিকে অবরোধ করে। 
শারীরিক রোগের ন্যায় মানসিক এবং নৈতিক রোগও অস্প্টভাবে 
এবং স্বক্তাতসারে মানব জীবনে গ্রাবেশ করে। রোগাক্রান্ত যু মদ্ধপ 
নির্ণয় করিয়। ব বলিতে পারে ন] বে, গতজীবনের কোন মুহূর্তে এই বর্কঘান 
রোগের বীজ তাহার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয় ছিল, বিপন্ন ব্যক্তিও 
ঘ্লেই, প্রকার কখনও অবধারণ করিতে পারে না বে, কোন দিনের কর্তব্য 
লঙ্ঘনসউাহাকে এ বিপদ সাগরে নিমগ্ন করিগলাছে। 
£আর্থলোভী  ইংরাজদিগের সাহাধ্যগীহ্ণপুর্বাক উজজীর সুজা উদদ্দীগ। 
নিরপরাধ রোহিলাদিগকে বিনাশ করিয়া, নিরপরাধা পোহিল। রদী- 
দিগের গ্রত্তি ঘ্যের অত্যাচার করিয়।, মে আগন মৃত্াবাণ প্রস্থ 
করিয়াছেন, অযোধ্যার রাজপদ বিনাশের থে বাজ বপন করিয়াছেন, তাহা, 
কি পুর্ব হাল বুঝিলার মাদ্য ছিল। একেতো ভবিষ্যতে গঠ্ডে দাতা কিছু 
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নিহিত রহিয়াছে, তাহঠ কাহারও জানিবার সাধ্য নাই; অধিকন্ত কর্তব্যা- 
কর্তব্-জ্ঞান-বিবর্ভিত মন্থযা আপন আপন হ্দয়-স্থিত মোহান্ধকার্‌“নেবঙ্ধন 
সর্বদাই ভ্রমজালে নিপতিত হইয়। রহিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল 
সাআাজা নিন হইলে পর ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন গদে ণীয় বাজগণ ও নবাবগণ 
আপন আপন রাজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন । ইইাদের মধ্যে 
অনেকেই ইংরাজ বণিকদিগেন সাহাঘা গ্রহণপূর্বাক প্রতিবেশীর রাজা 
হরণ করিবার অভিপ্রায় করিলেন। তখন ইহারা সকলেই মনে করিতেন, 
যে ইং্রাছেরা কেদল বাঁণিজ্যার্থ এদেশে অবস্থান করিতেছে; কিছুকা 
ইহারা বা ধিক করির। পরে স্বদেশে চলি রা বাবে) সুতরাং ইহাদিগকে 
আপন আপন রাজ্য মধ্য স্থানপ্রদা নপূর্বক উহ হাদিগের সাহায্যে প্রতি- 
বেধার রাজ্য অপহরণ করিলে স্বরাঁজ্য বিনাশের কোন সম্ভব নাই। কিন্তু 
ইংরাজ কি পদার্থে নির্খিত তাহা, একবার ভ্ত্রমেও চিন্তা করিলেন না। 
অর্থ-গৃধ-তা,সবার্থপরত। এবং অক্ুতন্তা যে তাহাদের জাতীয় ধর্ম তাহা, 
তথন নুঝিতে পাঁরিলেন না। 

'উপ্ভতর পশ্চিমাঞ্চলের রাঁজগণ মাগ্যে মহারাজ বলবন্ত সিংহ এবং অযো- 
ধ্যার উদ্রীর আর তৎকালের নিস্তেজ দিল্লীর সম্রাট এই তিনজনই সর্ধাগ্জে 
ইংরাজের কৃহকে পড়িরা প্রতারিত হইলেন। চরমে ইহাদের তিনজনের 
রাঁজ্যই বিনষ্ট হইল। * * ৯ রদ 

বিগত আধাঢ় মাঁসে অর্থাৎ ১৭৭৪ গ্রীস্তীর অন্দের জুন মাসে, হাফেজ 
নন্দিনী বিষাক্ত ছুরিকা দ্বারা স্ুজাকে আঘাত করিয়া তংগরে আম্মহত্যা 
করিলেন। পিতার শক্রকে যথোচিত দণ্ড প্রদান পৃৰ্বক তিনি স্বর্গে 
চলিয়া! গিয়াছেন। কিন্তু সুজা উদ্দৌলা মেই আঘান্ প্রাপ্ি পর ছর 
মাস কাল স্বীয় কুকার্যের ফলভোগ করিতেছেন। এখন মাঘ মাসের 
গ্রারস্তে তিনি অটেতন্ঠাবস্থার মৃত্য শয্যায় পড়িয়া রহিয়ছেন। 

বিষাক্ত ছুরিকার আঘাত প্রাপ্তর পর দিন দিন সুজার শরার স্ফীত 
হইতেছিল। বিষের যন্ত্রণার সব্ধাদাই উহার শরীর ছট, ফট. কাঁদত। 
কিন্ত শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কাত্তিক, অগ্রহায়ণ এই পাচ মাস পধ্যন্ত তিনি 
অতি কষ্টে কখনও কখনও বাঁহর বাড়ী যাইয়া দরবারে বসিতেন। এই 
কয়েক মাসের মধো তাহার শারীরিক অবস্থা' একেবারে প্রকাশ হইয় 
পড়িল না। "আপন শারীরিক য্ণা (গোপন করিনাল নিগিত্ত রি 
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বিশেষ চেষ্টা করিতেনু। কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও র্গকাখ্যে মনোনিবেশ 
করিকে্প্লারিতেন না। শারীরিক মন্রণা নিবন্ধন মকল কাধ্যেই যার 
প্র নাই বিরক্তির ভাব গ্রকাশ করিতেন। কেহ কোন খথা জিজ্ঞাসা 
“করিলে অতি ককৃশ ভাষায় তাহার উত্তর প্রদান করিতেন। এই সমগ্ে 
মহন্মন ইরাজরা, রাজ সুরৎসিংহ, রাজা ঝুঁ্ৎসিংহের জামাতা রাজা 
* জগন্নাথ ঞভূতি অযোধ্যার দরবারের প্রধান কম্মচারী ছিলেন। কিন্ত 
ইঞ্াদের তিন জনের মধ্যে কেহই নবাবের বর্তমান অবুষ্থার মূল কারণ 
জানিতেন না। নবাবের জোষ্ঠ পুর এবং সিংহামনের ভাবী উত্তরাধকারী 
নবাব ৪মাপফউদ্ধৌনার বিশেষ শ্রিয়পাতর মাজা এবং অপর ছুই 
গ্চারি জন মুসলমান কর্মুচারীই কেবল স্ুঞার বন্তমান রোগের এ্ররূত 
অবস্থা 1 পরিজ্ঞাত ছিলেন। অযোধ্যা জনসাধারণ মার্তজ থাকে প্রধান” 
অমাত্য বলিয়া মনে করিতেন। নিসম্ধ বৃদ্ধ মহম্মদ ইরাজর্থাই এই সময়ে 
প্রধান অমাত্োর পদে গ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 
মহল্সদ ইরাজ খ। সুজা উদ্দৌলার স্বভাব মধ্যে ঈদুশ পরিবন্তন সশনে 
নবাবের সঙ্গে অধিক কথা বার্তা বলতে শঙ্কা করিতেন। সুজ। দরবাঁ 
আসিয়া! বসিলে, প্রায় সমুদার কন্মচারীই নির্বাক থাকিতেন। নবাব নিজে 
কাহাকেও একান কথা জিজ্ঞাসা না করিলে আপনা। হইছে কেহই নবাবকে 
কিছু বলিতে সাহন করিতেন না। 
মহম্মদ ইন খা এবং রাজা রং সিংহ গ্রন্থতি মনে করিতে লাগি 
লেন যে, শবাবের মানসিক অবপ্া পরিবর্্ুনের মুল কারণ আর কিউই 
নহে, * কলিকাতা কৌন্সিলে হেষ্টিংদ নাহেবের সঙ্গে ফ্রান্সিঞ্চ ফিলিপ 
গ্রড়া তর অআনৈক্য নিবন্ধন রোছিল। যুদ্ধ সম্বন্ধে নান। প্রকার গোলযোগ 
উপস্থিত হইয়াছে, রোঠিলথণ্ডের অধিকাংশ ভুমি আবার নুবাব ফায়েল 
উদ্াক এ প্রত ্রতূ্পণ করিবার প্রন্তাব হইতেছে ; সুতরাং উ্ীর সুজা উদ্দৌলা 
এই সকল*বিসয়ে চিন্তা করিয়াই 'অস্থির* হইয়া পড়িয়াছেন। পোহিল। 
যুর্ধোতটাহার রাজকোব শূন্ত হইয়াছে। এখনও ইত্সাজ সৈগ্ঠগিগের ব্য 
বহন করিতে হইতেছে। এই কষ্টলন্ধরাজ্য আবার হস্তবহিভূর্ঠি হইবার 
আশঙ্কাই তাহার বর্রমান স্বভাব পারবর্ধনের মূল কারণ » হুইনে। 
.* কোন কোন ইতিহাস জেখক বারন যে ধিক কেটসিলের গোলযোগই সুজ 
উদ্দোগার রেগে কারন ডিন। * 


এ. 
ভু 


আর কোগাও পরিলক্ষিত হর না। এই মনোরম পবিত্র স্থানের 
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নবাব সুজা উদ্দৌলা এই প্রকারে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। 
দেখিতে দেখিতে রোহিলা মুদ্ধের পর ছয় মাস গত হইল । ক্রমে হেমন্ত্র অব- 
মানে শীত খতুর সসাগম হইল। এদিকে পৌষ মাসের প্রারস্ত হইতেই 
স্থজ। উদ্দৌলা উ্থান-শক্তি রহিত ভইয়1 পড়িলেন। তাহার শরীরের মাংস 
স্থানে স্তানে পচিতে আরন্তষ্টইল | পৌষ মাসের প্রারাস্তে সর্ধত্র গ্রচার 
হইয়া পড়িল থে নবাব ুজ। উদ্দৌলা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়া- 
ছেন। ওভার জীবনের বড় আশ। নাই। 

াতকালে লোকের বড় একটা বস্ত রোগ হয় না। বিশেষতঃ নবা- 
বের পাজপানী এই সমঘে সরনু নদীতীরবন্তী ফায়েজাবাদে* : ছিল। 
ফায়েজাবাদের গার স্বাস্থাকর এবং মনোহর স্থান বোঁধ হয় ভারতবর্ষের 


আ|ধবাদীদিগের শরীরে সহজে রোগ গবেশ করিতে পারে না। অকালে 
নবাবের বসন্ত রোগ হইয়াছে, এইরূপ জনরব প্রচার হইবামাত্র নগর- 
বানীরিগের মধ্যে নবাবের পীড়ার কথ। সন্বন্ধে বিশেষ কাঁণাঁকাঁণি 


- ইতে লাগিল। নবাব এবং রাজপরিবারের ঘরের আসল কথা 


প্রায়ই অবান্ত থাকে । কিন্তু রাজ্যের গ্রঙ্গাগণ মধ্যে গ্রত্যেক ব্যক্তিই 
আপন আপন প্রক্কতি এবং মানসিক ভাব অনুসারে রাজপরিবারের 
গুপ্তকগ সম্বন্ধে এক একপ্রকার দিদ্ধান্ত করেন, এক একটা অদ্ভুত অনুমান 
করেন। তাহাদিগের মেই সকল সিদ্ধান্ত এবং অন্তমান ভাবী বংশাবলীর 
নিকট ইতিহাসাকাঁরে পরিণত হয়। সুতরাং ইতিহাস এবং উপন্াস ইহার 
মধ্যে বড়,অধিক বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না। ইংরাজ ইতিহাস ?ুলখক” 
দিগের ন্যায় সাহস থাকিলে অনায়াসে উপন্যাসকে ইতিহাসাকারে জন 
মাজে প্রচার করা যাইতে পারে । * **% * + 





* এই উপন্টামের প্রথম খখ্ডের পূর্ববর্তী অধ্যাম সমূহে গক্ষৌনগর নবাবের-্রাঞ্ধানী বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু লেখকের ভ্রমশেতঃ এইবপ নিথিত হইয়াছে । সুজ। উত্বলার 
পিতামহ সাদত্‌ খ। অর্থাৎ নবাণ বরহীন্‌ মূলক প্রথমতঃ লক্ষৌননগরে রাজধানী সংস্থপন করিয়া- 
ছিলেন। পরে বোধ হয় সংদর জঙ্গের সময়েই ফায়েজাবাদে রাজধানী সংস্থাপিত হয়। আবার 
সুজ! উদ্দৌলার মৃতার পর নশী7 আসফ উদ্দৌনার আমলে লক্ষোঁনগনে পুনর্বার রাজধানী 
সংস্থাপিত হইল এবং সেই সময় হইতে ওাজেদ আলির আমল পর্যান্ত লক্ষোঁই, অযোধ্যার 
ঝাজধানী ছিল। হাফেজ নন্দিনীর মৃত্যু ফায়েজাবাদে হইয়াছিল। 
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দিনের পর দিন মাসের পর মাস ক্রমেই গত হইতে লাগিল। পৌষ 
মাগওৰর্টেখিতে দেখিতে গত হইল। আজ ১৫ই মাঘ। আজ্‌ সুজা 
উদ্দৌলার চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি সমুদয় ইন্দ্রিয়ের কাধ্যই রহিত হইয়। 
পড়িয়াছে। শ্বাস গ্রশ্বীসের প্রবাহ ভিন্ন আর তাহার মধো জীবনী শক্তির 
কোন কাধ্যই পরিলক্ষত হয় না। আজ পাঁচ দিন পর্ধান্ত খুজা এইরূপ 
অচৈগন্ঠন্ছ্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। বউ বেগম পতির গলিত মন্তক ক্রোড়ে 
করিয়া শিয়রে বসিয়া আছেন। শর্তনি আজ এক মাস কানু মুহূর্তের জন্যও 
পতির শয়ন প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করেন নাই। গৃহের অন্তান্ত লোক মনে 
করে ব্রে টাকার লোভে বউ বেগম এইরূপ করিতেছেন। কিন্তু আসল 
কণা ভাহা নহে। 

প্ইহার একমাস পূর্বা হইতেই স্থজার শরন গ্রকোষ্ঠ ছুর্ন্ধময় হইয় 
পড়িরাছে। অহর্নিণ প্রকোষ্ঠ মদ আতর ছিটান হইতেছে। বাদীগৎ 
কলমে কলমে গ্রোলাপ জল ঢাশিতেছে। খোজ! জহরালি, বহরাঞ্জি 
দারাবালি খা কতপ্রকার সুগন্ধ দ্রব্যাদি গ্রকোষ্ঠ মধ্যে আনিয়া রাখিতিছে 
কিন্তু কিছুতেই' দুর্গন্ধ দূর হয় না। বাদীদের মধোঃুদুই একজন ভিন্ন প্রঃ 
সকলেই অত্যন্ত অনিচ্ছা পুর্নক 'প্রকোষ্ঠ মধো যাইয়া নবাবের সেবা শুশ্রুষ 
করে। অন্দরস্থিত ভদ্র মহিলাগণ মধ্যে স্বয়ং বউ বেগম, নবাব মানা মী 
বেগম ( অর্থাৎ ল সারদ উন্নিমা বেগম) জগদন্বা বেগম এবং কাদিমালির সী 
ভিন্ন আর কাহাকেও বড় নবাবের গ্রকোষ্টে বাইতে দেখা! যায় না। একান্ত 
বাধ্য হইরা বে সকল বাদীকে নবাবের সেবা শুক্রবার্থ প্রকোষ্ঠ মধে] 
থাকিতে হইত, তাহারা সময়ে সময়ে নবাবকে একাকী ফেলিয়! *প্রকোষ্ঠা 
স্তরে চলিয়া বাইত। কিন্তু বউ বেগমকে প্রঁকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিতে 
দেখিলেই তাড়াতাড়ী আনার প্রকোষ্ঠ মধ্যে আনিয়া বদিত। পূর্ববর্তী 
অধর উল্লিখিত প্রেমিকা তোফানী বাদী এই সমর নবাব গ্রহ হইতে 
পলায়ন প্বক স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছিল। বাহিরের অনেক লোক 
জোর্ফাণীর মুখেই নবাবের ব্যাধির প্রর্ত কারণ জানিতে পারিরাছিল। 
ছোফাণী প্রেমিকা ছিল। ত্তাহার স্থানে স্তানে গ্রেমিকদিগের সঙ্গে এই 
সকল কথাবার্তা হইত ৃঁ 

অদ্য হইতে প্রায় বিশ পঁটিশ দিন পুর্বে একদিন বেগম নবাবের 
প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে একজন বাদী'ও সেখানে উপস্থিত 


১৬৪ অধযোধ্যার বেগম। 


নাই। নবাবের মমস্ত*“শরীরের উপর মক্ষিকা পড়িয়া রহিয়াছে । নবাব 
ক্গিণন্বরে জল চাহিতেছেন। তীতার ক একেবারে শুষ্ক হইয়া প্রন্চিযাছে। 
এই সময পর্যন্ত নবাবের বিলক্ণ জ্ঞান ছিল। লোক দেখিলে তিনি 
অনায়াসে চিনিতে পারিভেন। বেগনকে শধ্যাপার্থখে দেখিবামাত্র নবাব 
ম্জল নয়নে বলিতে লাগিলেন, «আমেতু * বাহার বিপদের কথ! শুনিয়। তুমি 
লঙ্জ ভয় কুল মান এবং জীবনের আঁশা পর্যন্ত পরিত্যাগ পুর্বক বকৃ- 
যান্ধে গিয়াছিলে,,এখন মৃত্যুকালে কি ভাহাকে একবিন্দু জল দিবে না 
আমার গলা শুকাইয়! গিয়াছে । হা পরমেখর একটু জল চাহিয়া ও পাইতেছি 
না। এসংবারে লোকের ঘখন শি থাকে? গর খাকে তথনই অনেক বন্ধু 
মিলে । জী গুল সকলই বৃথ।।” 
স্বামীর ঈদৃশ কাহরোক্তি শরবণে বেগমের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল। 
তিনি কাদিতে কাঁদডে নবাবের মন্তক স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া, তাহার 
মুখে একটু একটু সরবত প্রদান করিতে লাগিলেন। 
নর।ব সরবত গান করিরা আবার ব'লতে লাগিলেন, “আমেতু, এসংসারে 
আমার কেহই নাই। মৃঠ্যকালে আমাকে মকলেই পারত্যাগ কাঁরয়।ছে। 
কিন্তু তুশি যে পরিত্যাগ করিবে তাহা কখন মনে কার নাই। তুমি, 
প্রাণের আশী পারত্যগ করিরা আমার উদ্ধানার্থ গৃহ ত্যাগ কারযা- 
ছিলে” আবার স্বামীর এই কঠোর বাক্য গ্রনণে বেগম অত্যন্ত শোকাকুল 
হই! পড়িলেন। অনেকক্ষণ পধ্যন্ত তি'ন নির্বাক রহিলেন। তাহার মুখ হইতে 
কোন কথ। বাহির হইল না। ছুইবার চেষ্টা করিরাও কথ। বণিতে পারিশেন 
না। কথা বণিতে আরম্ভ করিলেই শোক ও দুঃখে তাহার কথাবরেধ হইয়া 
পড়িত। তিনি তখন আর ক্রন্দন সন্বরণ করিতে পারিতেন না। প্রান্ধ এক 
ঘণ্টা পরে আত্মসংযম এবং খোঁকাঁবেগ মন্ধরণপুর্ধক জল নয়নে বলিতে 
'* লাগিলেন £- | ঃ 
« জাহাপনা, সংসারের লোক-মনে করে যে আমি খপদাত্রী ভুমি খণ- 
গ্রহীতা । তোমার এবং আমার মধ্যে শুদ্ধ কেবল খণদাত] এবং খণ গ্রহী$র 


. * বউ বেগমের প্রকৃত নাম “মামেহু জাহার"। কিন্তু কোন 'ইন্সিহামে কিন্ব। কো 
কাগজপত্রে এ নাম প্রকাশ নাই। ইাজদিগের কাগজণর্রে কখনও তে! বেগম, কখন বাবু 
বেগম, কবন হহ বেগম নিখিত হইয়াছে । 
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সন্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর লোক যাঁহাই কেন মুন করুক না, তাহাতে 
আমীবুঞ্সন্নে কখন কোন কট হর না। আজ তোমার মুখে এই কথা শুনিয়া 
বৃর্ঠই দুঃখ হইতেছে । এই শরীরের চর্ম দ্বারা তোমার পাদুকা গ্রস্ত করা 
শদতে পারি। আমি কি সভা সত্যই কেবল অর্থের নিমিত্ত তোমাকে 
ভালবাসি ?১” 
।  বেগমঞএই পর্যন্ত বলিবামাহই তাহার শোকাবেগ উলিয়া উঠিল। 
তাঁহার মুখ হইতে আর কোন কথ? বাহির হইল না। স্থমী স্ত্রী উভয়েই 
তথন অশ্রু বিসজ্জন করিতে লাগিলেন। 

কিছুকপি পরলে বেগম আবার বলিতে লাগিলেন "যে জন্য আমি অর্থ 
গ্ঞ্চয়ার্থ এত যত্র করিতেছি তাহা কি ভুমি বুঝিতে গার না? একবার 
নব!ক কাসিমালির ছুরবন্থ। স্মরণ করিয়। দেখ না কেন। রাজপদ চির- 
কাণই অস্থারী। বিপদে পড়িলে কে তোমার পিতা পিভামহের 
"শত শত গরীপুল্রদিগকে অন্ন প্রদান করিবে? তখন ইহাদিগের কি 
গতি হইবে। এই শত শত অনাথা ম্ীলোক এবং ইছ্ছাদের সন্তান সন্ততির 
তখন আর অন্ন'মিলিবে না)” 

বেগমের মুখ হইছে নবাব কাপিদালির নাম বাহির হইবামাত্র সুজা 
উদ্দৌলা “হ! কামিমানি -হা কামিঘালি” এই বনিয়া নান মুদিত করি- 
লেন এবং একেবারে অটৈতন্ত হইর। পড়িলেন। 

বেগন নবাবকে তদবস্াপন্ন দেখিরা আপন কোড হইতে" তাহার মস্তক 
নামাইলের্ন। এবং দ্বয়ং দাঁড়াইয়া নবাবের মন্তকে জল সিঞ্চন করিতে 
লাগিলেন । ছুই তিন মিনিটের মধ্যে নবাব চেতন! লাভ করিম অনন্ত 
শোক দগ্ধহদয়ে আপনাকে ভঙসন| করিয়া! বলিতে লাগিলেন ১: 

“আমার পাপে সমুদায় হিন্দুস্থান নষ্ট হইবে। হার ! আগে বুঝিলাম ন!। 
কি ুশুক্ষণেই এলাহাবাদ মন্ধিপর্ধে দস্তখত করিলাম। আমার কি 
ুর্র্ভিহহর । বেনারস সন্ধপত্রই আদার সর্দনাশের মূল। কেনই বা 
টি ডিতি বিণাশার্থ ইংরাঁজ সৈম্য*আনিলাম। 'আর আনার রাজ্য 
রক্ষার কোন উপায় দেখি না। কোরাণের একটি কথাও মিথ্যা নহে। 
আমি মুসলমান হইয!, ঘুপলমানকে পরিত্যাগ পূর্বক কাফেরের সঙ্গে 
মিল করিলান। "নবী, রঙ্গুল, পথগন্বর সকলেই বণিয়াছেন-কোরাগেও 
লেখা আছে -হাপন হ্ববঙ্দীকে ছা়িলা বিদিশ্ধীর সঙ্গে মিল করিবে না। 


1 


তে 


১৬৪ অযোধ্যার বেগম । 


আমি কেন কাসিমালিকে পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজের আশ্রয় লইলাম। 

এই ছয় মাস কাল এই রোগ শব্যার পড়িয়া ধতই চিন্তা করি তত্তইঞ্ঞকেবল 

আপন কুকার্ধ্য দেখিতে পাই। রাজ্য শোকে কাসিমালি এখন ক্ষিপ্ত হইয়! 

পড়িয়াছেন। রাজ্য নাশের চিন্তা আমার পরঘাধুঃ শেষ করিতেছে। দূর হউক, 
ইস্মায়েল বেগ খা। মুসলমান কেবল সৈন্যাধ্যক্ষের কার্য করিতে পারে। 

মুসলমানের মন্ত্রীর কার্য করিবার ক্ষমতা নাই। মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু 
মন্ত্রী ভাল। দুগ্প্রমান কিসে যে.কি হয়*ভাহা বোঝে না। কেন তখন 
রাজা স্ুরৎসিংহের কথা শুনিল!ম না। কেনই বা রাজা রাগনারারণের 

পরামর্শ তখন অগ্রা্হ করিলাম। ইহারা দই জনেই সন্ধির "প্রস্তাবে 
অমন্মতি প্রকাশ করিয়াছিল। স্বধন্মাবলঙ্বী আপন আশ্রিত কাদিমকে 

পরিত্যাগ করিয়া কাফেরের সঙ্গে মিল করিলাম। ধিক আমার জীবন, 

ধিক্‌ আমার রাজত্ব !” | 

নবাব এইরূপে আম্ম-ভত্সনা করিতে করিতে অন্যপ্ত ক্লান্ত হইয়া 
পড়িলেন। কণ্ঠ শুষ্ধ হইল। তিনি বেগমের নিকট জল চাহিলেন এবং 


ছল পান করিয়। একটু সুস্থ হইবা মাত্র পুনর্ধার বলিতে লাগিলেন 


«“অযোধ্যাই বোধ হয় হিনুস্থানের বিনাশের কারণ হইবে। সমগ্র 
হিনদুস্থানের বিনাশের নিমিততই স্থাবে আউদেন সৃষ্টি হইর[ছে।”, 

নবাব পুনর্ধার এইরূগ কথা কহিতে আরপ্ত করিলে বেগম বলিলেন, 
“তুমি কথা বলিতে বলিতে আবার ক্লান্ত হইয়া গড়িবে। ইহাতে তোমার 
রোগ আরে! বৃদ্ধি হইবে। এ সকল চিন্তা পরিত্যাগ কর।” 

নবাঁব। আমি শত চেষ্টা করিয়াও এ সকল চিন্ত। মন হইতে দূর করিতে 
পারি না। এই রোগ-শন্যায় সর্বদাই এই মকল চিন্তা আমার অন্তরে উদয় 
হইতেছে। এখন আমি স্পষ্ট দেখিতে পাই যে ইংরাজদগের সঙ্গে বদত্ 
স্থাপন করিয়াই রাজ্যনাশের বীজ বপন করিয়াছি *। ০ 

বেগম। তুমি এখন এ সক্ল চিন্তা পরিত্যাগ কর। পরমেখন যদি 
তোমাকে এ রোগ হইতে উদ্ধার করেন, তবে ইংরাজদিগকে আঁগাদের 


ক্* আরউইন সাহেব তাহার (0৮369) 01 [10018) অযোধ্যার ইতিহ।ণে লিথিয়।ছেন যে 
নবাব সুজ। উদ্দোপার মৃতার ছুইটা ক্ষারণ উল্লিখিত হইয়াছে। -কেহ বলেন ফরকাবাদের 
নবাবকগ্ঠ।র (হাফেজনন্দিনীর) প্রদত্ত আঘ!ত | আর কেহ বন্সেন ইংরাজদিগের অবৈধ আচন্লণ 


ও অর্গ শোন চেষ্ট!| ৮109 117 (17100100111 


দ্বিতীয় খণ্ড ।. ১৬৭ 


এ প্লাজ্যে আর স্থান প্রদান করিব না। ইংরাজ দৈশ্ঘদিগকে তখন 
চল্জাযাইৃতে বলিলেই হইবে। তাহারা তো ভোমার বেতনভোগী চাকর। 
তাহাদের বেতন বন্ধ করিয়া দিবে। 
. নবাব। আমেতু, ইংরাজ সৈম্ত দেশ হইতে তাড়াইবার আর সাধ্য 
নাই । ইংরাজ যেখানে প্রবেশ করে মেখানে জৌকের স্যার লাগিয়া 
, থাকে। আমার মৃত্যুত্থইলেই ইহারা আমার দেশ লুঠ করিবে) আমার" 
* গরজাদিগে সর্ধ্থ হরণ কর্রিবে। আদার রাজ্যকে লোকে হিন্দুস্থানের 
উদ্যান বলিয়া! প্রশংসা করে। এ উদ্যানে বন্য মহিষ প্রবেশ করিয়ছে। 
এ উদ্যান নিশ্চয়ই উৎসন্ন হইবে-পয়মাল হইবে-_ছারখাঁর হইবে; 
উদ্যানের চিহও ধাকিবে না। "আমার আর ঝাচিয়া। থাকিবার প্রয়োজন 
নাই বৃহ্যাই ভাল। বাচিয়া থাকিলে কা|সমাপির যে দশ! হইয়াছে 
আমারও তাহাই হইবে। হার! হায়! কাপিমালি রাঁজ্যশোকে ক্ষিপ্ত 
*হইয়। পড়িঘাছেন। 

বেগম। কাদসিমালি ক্ষিপ্ত হইয়াছেন তোমাকে কে বপিল ? তুমি এখন 
একটু চুপ করিয়া থাক। এমকল কথা৷ বলিবার এ সময় নহে। আমি 
শুনিয়াছি কাসিমালি সৈম্ত সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নেপালে গিয়াছেন। 
এঁতনি এখনও বোধ হয় নেপালে আছেন। রস 

নবাব।* কাসিমালির প্রকৃত অবস্থ। তুমি কিছু জান না। সে সকল 
কথা আমি তোমার নিকটও প্রকাশ করি নাই$ কাসিমালি 
একেবারে, ক্ষিপ্ত হইরা না পড়িলে কি আর তাহার বেগম, তাহার 
শ্বাশুড়ী কখনও ফায়েজাবাদে আসিতেন। কাঁদিমালি আমাকে হারম 
বলিয়া*মনে করেন। তিনি প্রিপ্তাবস্থাপন্ন না হইলে তিনি প্রাণান্তে ও 
তাহার স্ত্রী এবং শ্বাশুড়ীকে আমার বাড়ী আসিতে দিতেন ন1। 
এলাহাবাদ সন্ধিপত্র লেখা পড়া হইবার পুর্বে ইতরাজের| কামিমালিকে 
তাহাহ্দর হস্তে অর্পণ করিবার নিমিত্ত আমাকে অন্ুরোধ করিছে লাগখিল। 
রি অগত্য। ইংরাজদিগের নিকট একাঁশ করিলাম দে বাসিমালি 
পক্ষার্যন পূর্বাক নেপালে গিয়াছেন। 

বেগম। তবে কাসিমালি নেপালে যান নাই? 

নবাব। তিনিরোহিলথণ্ডে পৌছিয়াই রাজ্যশোকে পাগল হইয়! পাঁড়- 
লেন। ক্ষিপ্তাবস্থায় আপন শ্বাশুড়ী এবং স্ীর গ্রাণ বিনাশ করিতে উদ্যান 

২ 


১৬৮ অযোধ্যার বেগম । 


হইলেন। আমি তখন মাকে কাদিমালির স্ত্রী এবং শ্বাশুড়ীকে আশ্রয় 
প্রদানার্থ কোন উপায় অবলম্বন করিতে বলিলাম। 'কাসিমালির, স্ত্রী 'এবং 
শ্বাশুড়ী প্রাণান্তেও আমার গৃহে আশ্রয় লইতে সম্মত হয়েন' নাই। 
কিন্ত মা অনেক কৌশল করিয়া অনেক প্রকারে বলিয়া কহিয়া ইহাদিগকে 
এখানে অ।নিয়াছেন। মা তখন ইহাদ্িগকে বলিয়াছিলেন যে তিনিও 
*আমার গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক ইহ্াদিগকে সঙ্গে করিয়। মক্কা শরীপ ঘাইবেন। 

বেগম। তবে কাপিমালি এখন কোথায় "আছেন? তিনি ক এখনও 
ক্গিপ্তাবস্থায় আছেন? 

নবাব। এখন অপেক্ষারুত কিছু সুস্থ হইয়াছেন। কিন্ত শ্বাশুড়ী এবং 
স্ত্রীর প্রাণ বিনাশ করিবার সংকল্প বোধ হয় এখনও তাহার মন হইতে দুর 
হয় নাই। সেই জন্যই তাহার শ্বাশুড়ী এবঃ স্ত্রী তাহার নিকটে যাইতে 
সাহস করেন ন।। দিল্লীর প্রধান উমরা নভফ্‌ খ। তাহার ভরণ পোষণেন 
বায় বহন করিতেছেন। দিদী হইতে বিশ কোশ দুরে পুলবালে তিনি এখন 
সন্তানদ সহ অবস্থান করিভেছেন। কিন্তু নিজের আহারীয় দ্রব্যাদি স্বহস্তে 
প্রান্ত করেন। কাহারও উপর তাঁহার বিশ্বাস নাই। পৃথিবীর সকল লোককেই 
শত্রু বলিয়। মনে করেন ।* আমি এখন স্পন্ই দেখিতেছি যে, আমার 
বিশ্বীসঘাতকত। হার ক্ষিপ্তাবস্থার মূল কারণ। এখন তিনি আপনার 
শ্বাশুড়ী এবং আগন স্ত্রীকেও বিশ্বাম করেন নাঁ। কিন্তু তাহার দৃঢ় বিশ্বাস 
আছে যে এ দিন ন| এক দিন তিনি দিল্লীর বাদসাহ হইয়া! ইংরাজদিগকে 
দেশ হইতে বহিষ্কত করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন। 
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দ্বিতীয় খণ্ড।: ১৬৯ 


নবাবের সমুদয় কথা শেষ হইবার পৃর্কেই তিন চারি জন বাদী বউ 
বেগ নবাবের প্রকোঠে দেখিয়া তাড়াতাড়ী গ্রকোষ্ঠ মধো আগিল। 
ইহারা নবাবকে একাকী ফেলিয়! গ্রাকোষ্টান্তরে যাইয় গল্প করিতেছিল। 
বউ বেগম ইহার্দগকে অত্যন্ত তিরফ্কার করিতে লাগিলেন, এবং এই দিবস 
হইতে বেগম নিজে সর্বদাই নবাবের শিয়রে বসিয়া থাকিতেন। আজ 
প্রায় বিশ পঁচিশ দিন হইল তিনি আহার নিদ্রা সমুদয়ই পরিত্যাগ করিয়া: 
ছেন। নবাবের মাতা, কিনা মীর কাপিমের স্ত্রী অথব। অগস্বা বেগমকে 
প্রকোষ্ঠে না রাখিয়া কখন প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হয়েন না। কিন্তু অন্ঠান্ত 
লোকের! *বলিভেছে যে নবাবেরু সমুদয় ধন সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার অভ 
প্রারেই বউ বেগম সর্বদা নবাবের গ্রকোষ্ঠে বসিয়া থাকেন, কোন কোন 
স্থানে টাকা কড়ি মঙ্ুত রহিয়াছে ত1হারই তত্ব লইতেছেন। | 
এই ঘটনার পর ক্রমেই দিন দিন নবাবের রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। 
জপাঁচ দিন হইল নবাব অটৈনন্াবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। 'আজ 
প্রায় সর্ব শরীর অবশ হইয়াছে । বউ বেগম পুক হইতেই নুবাহবর 
শিয়রে বলিয়া থাকিতেন, আজও নবাবের শিযরে বিয়া আছেন। ভিন 
চারি জন বাদী তালনৃশ্থ £স্তে করিয়া নবাবের শরীর হইতে মঙ্ষিকা ভাড়াই- 
ভেছে। ধার কামের স্ত্রী বেগমের পার্থ বপিয়। কোরাণ হইতে সুর-আলা 
পাঠ করিতেছেন 
“বাতা ও দরাময় পরমেশরের নাম ম্মরণ করিরা প্রবৃষ্ঠ হইতেছি-হে 
মানব, মঁহোচ্চ গ্রহিপালক ধিনি তাহার নাম স্মরণ কর? তাহার উপর নিব 
কর। বিনি স্থষ্টি করিরাছেন, ধিনি শন্প উৎপন্ন করিয়া পরে হা শষ্য ও 
মলিন কুরিতেছেন, হাহা কে জানিতে চে! কর ইত্যাদি ।৮ 
কোরাণ পাঠ খে হইতে না হইতেই জগদশ্থা বেগন নবাবের গ্রকাট্টে 
প্রবেপুর্বুক বউ বেগমকে বলিপরেন “মামেহু, তুমি এদন আহার করিন্ে 
যাননি জুঙ্গার শিররে বিনা তাহাকে বাতাস করিব।” 
তিপুর্বো জগদ্া বেগম বউ বেগমকে এতদূর আম্মারত! .আহকারে 
সম্বোধন করিহেন না। কিন্তু সুজাঁর এই বর্তমান ব্যারামের সময় অপদস্থ] 
বেগম সর্মদাই বউ বেগমের সঙ্গে একত্র হইয়া নবাবের পারিচধ্যা করিতেন 1. 
এই ব্যারামোঁপলক্ষ ইন্ছাদের হাধ্যে ঠিক যেন মাতা এসং কনার সঙ্থন্ধ সংস্থা- 
পিত হইয়াছে বউ বেগম এখন জগরস্ব বেগমকে মা বলিয়া সম্বোধন করেন। 


১৭০ অযোধ্যার বেগম । 


জগদস্বা৷ বেগম, বউ বেগমকে আহারার্থ চলিরা যাইতে বলিলে তিনি 
বলিলেন, “মা আজ আর আমার আহারাদি করিতে ইচ্ছা হয় না &. আীজ 
'ন্ত কাহারও শন্যাপার্খে বসিবার সাধ্য নাই। নবাবের শরীর পূর্ববাপেক্ষ। 
অধিকতর দুর্ণন্বময় হইয়া পড়িয়াছে। | 
জগদন্বা। সাধ্য না থাকিলে তুমি কিরাপে বসিয়াছ ? 
বউ বেগম। আমার স্বামী। আমি ইহার এই গলিত অঙ্গ চুম্বন 
করিতে গারি। কিন্তু অন্তলোকের অবশ্ঠ ঘ্বণ'হইতে পাঁরে। 7 
জগদদ্ব।। সুজাকে আমি আপন সন্তানের স্তায় মনে করি। স্জার 
গলিত অঙ্গস্পর্শ করিতে আামার কিঞ্চিনমাত্রও দ্বণ। বোধ হইবে না? দাম্পত্য 
প্রেম অপেক্ষা মাতুক্পেহই দ্বণার ভাব অধিকতর পরিমাণে দূর করে। 
,রূমণীগণ মা হইলেই সন্তান পানন উপলক্ষে তাহাকে সকল দ্বণ। পরিত্যাগ 
করিতে হয়। | 
বউ বেগম। মা, আঁপনার মন যে কত দুর সরল তাহা আমি পুর্বে 
কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কুটিল বোধ হর আপনর অন্তরে কথন 
প্রবেশ করিতে পারে না। আপনি পুর্বে নবাবের অনেকাঁদেক কুকার্ধ্য 
দর্শনে কোপাৰিষ্ট হইতেন । আমি তখন মনে করিহান যে সর্ধদাই আপনি 
নবাবকে বিদ্বেষনেতে দর্শন করেন। আমি ভখন নবাবের কুকার্যের 
পক্ষপাতী হইয়া আপনাকে শক্র বলির! মনে করিতাম। কিন্ত সে পাপের ফল 
এখন হাতে হাণ্ডে পাইলাম। নবাবের এই ছুরবস্থার সময় তাহার গর্ভধারিণী 
অপেক্ষাও আপনি সমধিক স্নেহ সহকারে উহার সেবা শুঞ্যা কাঁগতছেন। 
সর্ব প্রকার ঘ্বণার ভাব পরিত্যাগ করিয়। আমার সঙ্গে একত্রে তাহার গঠিত 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করিয়া দিতেছেন। আপনি সত্য সত্যই ্বর্গীর দূত 
পূর্বে আপনাকে আমি সর্বদাই বিদ্বেষ নেত্রে দর্শন করিয়াছি। জোনাবে 
আলিয় * আপন।কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন বলিয়া তাহার উপর বিরক্ত 
হইভাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে আপনার প্রতি আদি, খন্যন্ত 
অন্ঠারাচরণ করিয়াছি। মা তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে। তোমা 
উগদেশ না শুনিয়াই আঙ্গ আমার এই দশা হইয়াছে । আজ আমার রাজ্য 
বিনীশের উপক্রম হইয়াছে। 


*%. বউ বেগম আপন স্বাশুড়ীকে জোনাবে আলয়: বলয়! সম্বোধন করিতেন। 


দ্বিতীয় খণ্ড । ১৭১ 


জগদস্বা। আমি (তো তোমাকে বরাবরই আপন কণ্তার গ্তার মনে করি। 
মাঁযিতের কখনও মনে করি নাই যে তুমি আমাকে বিদ্বেষ নেত্রে দশন কর। 
কিন্তু সেসকল কথার এখন কোন প্রয়োজন নাই। তুমি স্নান আহার 
করিতে যাঁও। 

বউ বেগম । আপনার অত্যন্ত সরল মন তাহাতেই আমার মনের 
কুটিল ভ$ুৰ আপনি অনুভব করিতে পারেন নাই। হাফেজ নন্দিনীকে থে 
দিন আপনি স্থানান্তর করিত বলিয়াছিলেন, সে দিন আপনাকে আমি যে 
কথ। জিন্ঞাসা করিরাছিলাম তাহা কি আপনার স্মরণ আছে? হা পরমেশ্বর 
তখন*আপনার কথা মত কার্য করিপে কি আর এ ছুদ্দশা হইত? 

জগদঘ্যা। কি কথা জিজ্ঞাপা করিয়া ছিলে ? 

* বউ বেগম। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা কারয়ছিলাম যে নবাব, 
জাফরালিকে সিংহাসনচ্যুত করিবার নিমিত্ত আপনি কি নবাব কা(সগালির 
দঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিলেন ? 

গগদস্থা। হা, সে বিষয়ে তে! কাসিমালির সঙ্গে অনেকবার পরামর্শ 
করিরাছলাম। সেতো সত্য কথা। 

বউ বেগম। আপনি যে কাসিমালিকে তদ্রপ পরামশ প্রদান 
করিপাছিলেন তাহা আমি তৎপুর্বেও শুনিয়াছিলাম। কিন্ত সেই কথাটা 
আপনার*নিজের মুখে জোনাবে আলিয়াকে শুনাইবার নিমিত্ত, ঘে দিন 
আপনার নিকট নে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল/ম। আপঙ্জার মন অত্যান্ত 
মরল। * ধাপনি তখন আমার দুরভিমন্ধি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই । 

জগদন্বা। ইহার মধ্যে তোমার কি ছুরভিসন্ধি ছিল? 

বউ বেগম। আমার কিরূপ ছুরভিসন্ধি ছিল তাহা গুন আমি 
অনায়াসে আপনার নিকট প্রকাশ করিতে পারি। এখন সাহস করির। 
মকল কথাই আপনাকে বপিতে পারি। এখন দেখিতেছি থে আপনি 
মাডহহ্ন। আপনি স্বর্গীয় দেবী। আমি অন্যায় করিয়। থাকিলে 

[পনি আমার উপর কোপাবিষ্ট £ুইবেন না। আপনার স্বানীর ২ 
আগনার বিবাদ ছিল বলিরাই আমি সর্বদা আপনাকে পতিঘাতিনী 
বণির| মনে করিতাম। আপনি থে স্বামীর অনিষ্ট করিবার চেষ্ট। করিয়া- 
ছিলেন তাহাই জোনাবে আলিয়াকে গুনাইবার নিগিত্ত চক্রান্ত করিয়া দেই 
দিন এরূপ প্রশ্ন করিযাছিলাঁম | কিন্ত এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি 


১৭২ অযোব্যার বেগম । 


যে আপনার ন্যায় সদাশয়! পবিত্র-ৃদয়া রমণীর সক্ষে নবাব জাফরাপীর 
কখন সিল হইতে পারে না। স্বর্গ এবং নরকে কখন মিল হয় না «. " 

জগদন্বা। বাছা! সংসারের লোক হয় ত চিরকালই আমাকে 
পতিঘাতিনী বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু আমার বিবাহের পর অন্যুন 
দশ বৎসর আমি পতিকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। 
পতি পুত্র যদি আমার উপদেশ শ্রবণ করিত তবে আর 'ঘামাদের 
বঙ্গদেশ এইরূপ উৎসন্ন হইত না। পতি পুত্রের পাপ ও কুকার্য্যের 
পক্ষপাতিনী হইয়া তাহাদিগের ভালবাঁস। রক্ষা করিবার চেষ্টা, করিলে শুদ্ধ 
কেবল তাহাদিগকে বিনাশের দিকে পরিচালন কর! হয়। *  ॥ 

বউ বেগম । মা, আনার অদৃষ্টে তাহাই হইয়াছে । আমি নিজেই 
শ্বামীকে বিনাশের দিকে পরিচালন করিয়াছি । নবাবের ভালবাস! বজায় 
রাখিবার জন্য আমি কখনও তাহার কোন কুকার্যে প্রতিবাদ করি নাই। ও 
আমি সর্বদীই মনে করিতাম যে যাহাতে তিনি সুধী হরেন তাহাই আমি 
করিব! তাহার কোন সখের বাধা দিব না| কিন্তু এখন দেখিতেছে যে 
তাহাকে কুকাধ্য হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা না করিয়া তাহার ঘোর 
অনিষ্ট সাধন করিয়াছি। 

জগদম্বা। ইহাঁদিগকে কুকার্যয হইতে বিরত রাখা বড় সহজ ব্যাপার 
নহে। পুরুষ স্বতাবতঃই বড় নিষ্ঠর। ইহারা বোঝে না যে পরস্ত্রীতে 
আসক্ত হইলে কিন্বা বহুবিবাহ করিলে পতিগ্রাণা পদ্দীর হৃদয়ে অত্যন্ত 
কষ্ট উপস্থিত হয়। কিন্তু তোমার পতিভক্তি দর্শনে আমি আশ্তর্যা হইলাম । 
স্বজ! যে রূপ বাভিচারাসক্ত তাহাতে সে কখনও কোন পতি প্রাণা রমণীর 
ভালবাসা প্রত্যাশাও করিতে পারে না।: কিন্তু তাহাপ প্রতি তোমার 
প্রগাঢ় ভক্তি ইহাতেও হ্বাস হয় নাই। আমি পূর্ধে মনে করিভাম বে 
তুমি কেবল অর্থের জন্ত স্জার প্রতি কাল্পনিক অন্থ্রাগ প্রকাশ কর। 
কিন্তু এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি যে তোদার সঙ্ন্ধে আমীর ই 
মহা ভ্রম ছিল। তুমি সত্য সত্যই পতি গ্রাণা। টং 

রউ বেগম। মা, আমি যে অর্থ সংগ্রহার্থ এত চেষ্টা করি, তাহা কি 
আমার নিজের জন্ত। অর্থাভাবে বক্পারে ইহাদিগের কি অবস্থা হইয়া- 
ছিল তাহা হয় ত আপনি জানেন না। আপনার বোধ 'হয় সে সময় 
রোটাসের কেন্ীয় ছিলেন । 
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জগদস্থা। বক্সারে কি হইয়াছিল? 

গবটু দ্রগম | বক্সারের যুদ্ধে ইংরাজদিগের জয়লাভ হইলে পর 
স্বয়ং বাদসাহ এবং বপবন্ত সিংহ আপন আপন সৈন্যমহ ইংরাজদিগের 
*তাবুতে চলিরা গেলেন? ভাহারা উভয়েই ইংরাজদিগের পক্ষাবলন্বন 
করিলেন । নবাবের যে কিছু অর্থ সঙ্গে ছিল তাহা! পুর্কেই বায় হইয়াছিল । 
» নবাব তণুন ঘোর বিপদে পড়িলেন। আপন সৈন্ঠ সহ তাহার স্বদেশে 
প্রত্যাবর্ভন করিবারও উপায় রিল না। তিনি তখন নবাব কাসমা(পর 
সঙ্গে থে কিছু মুল্যবান মণিমুক্তা ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ 

করিবার শকুন, দিলেন। নবাবটসম্যগণ বললপুর্নক কাসিমাণির তা 
*হইতে সাহার নণিমু কতা বাহির করিতে লাগিল। কাপিনাপি তখন আপন 
তাস্কু হইতে বাহির হইয়া রাজ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্বাক ফকিরের বেশ 
ক্থারণ করিলেন *। এদিকে নব'বের এই ছুরবস্থার সংবাদ ফায়েজাবাদে 
* পৌছিল। নবাবের কর্মশারিগণ ছুই তিন দিনের মধ্যেও টাকা 
গাঠাইলেন ন|। তখন আমি আমার সমুদয় গাত্রভরণ বিক্রয় করিয়া 
অথ সংগ্রহ *পুর্বাক খোঞ্জা জহরালি, বহরাশি এবং দারাবালি 
খাকে সঙ্গে করিএ। ছগ্ঘবেশে বক্‌্সারে চলিয়া গিয়ছিণাম 11 আমি 
*তথন বক্স।রে চলিয়া ন। গেলে নবাবের স্বদেশে ঞ্চত্যাবর্ভন করিবার 
আশা ছিতী না। নিশ্চয়ই তিনি শক্ু-হস্তে নিপতিত হইতেন। বে 
দিন আমি বকৃসারে পৌছিলাম তাহার পূর্ব দিবস নঞ্জীব কপিমালি 
ফকিরের * পরিচ্ছর ধারণ করিরাছিলেন। আমার অন্থরোধে নবাব 
তাহাকে ধৃত করিয়! আনিয়া বাধ্য করিয়। আবার রাজ-পরিচ্ছদ পরিধান 
করাইলেন। মা, রাজকোষে অর্থ ন। থাকিলে সময় সময় রাঁছ্যনাশের 
উপক্রম হর । আবার এ দিকে স্বয়ং নবাব এবং তাহার পিতা পিতামহের 
অন্যান ছুই হাজার স্ত্রীলোক ভিন্ন ভিন্ন গোর্দ মহলে পড়িয়া রহিয়াছে। 
আম।রভার্ত টাকা ন। থাকিলে এই সকল অনাথা ্রীলোকের এ এবং 
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রঙ 
+ বউ দেগণ বকৃগারের মুইদ্ধর পর গয স্ব।মীকে ট্রঙ্কারর্দ বকৃসারে চগিয়া গিয়াছিলেন 
তাহ। স্যান্ডিনের বক্ত চার মধ্যেও উল্লিখিত হইদাছে। 


১৭৪ অযোধ্যার বেগম। 


তাহাদিগের সন্তান।দির কি উপায় হইবে বল দেখি? আমি যে টাকা 
গ্রহ করিবার নিমিত্ত এত চেষ্টা করি সে কি নিজের বিলাঁসের নিমিত্ত? 

জগদন্ব! বেগম এবং তাহার কন্ঠা মীর কাসিমের স্ত্রী, বউ বেগমের কথা 
শুনিয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। বউ বেগম যখন এই সকল কথা 
বলিতেছিপেন, তন ভাহার। উভয়েই একা গ্রচিত্তে 'তীহার মুখের দিকে 
চাহি তাহার গ্রত্যেক কথা অত্যন্ত আগ্রহাতিশয় সহকারে শুনিতে 
লাগিলেন। বউ বেগমের কথা শেন হইলে পর জগদস্ব। কিছু কাল সচিস্ত- 
মনে নির্বাক থাকিয়! পরে বলিতে আরম্ভ করিলেন।__ 

“আমেতু, তোমার এই সকল কথা আমার অদ্ভুত স্বপ্রের স্তায় মনে হয়। 
আমরা মূসলমানের কন্া1, নধাবের ঘরের বেগম । উক্জর কূ্ষ্র মুখ দেখিতে 
পাই না। সর্বাদই অন্দরের মধ্যে আবদ্ধ থাকি । আমাদের মনে কি এই 
রূপ সাহসের সঞ্চার হইতে পারে? এখন বুঝিলাম বে হৃদয়ের মধে। 
ভালবাসা থাকিলে, অন্তরের মধ্যে প্রেন থাঁকিলে, মানুষ অসাধ্য সাধন 
করিতে পারে, অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে পারে, পর্বত উললজ্ঘন করিতে পারে । 
কি আশ্চর্য্য তুমি স্বামীর উদ্ধারার্থ একাকিনী সংগ্রাম -ক্ষেত্রে পর্য্যন্ত 
গিয়াছিলে। পূর্ে জানিতাম যে তুমি কেবল নবাবের মহাঁজন। নবাঁবকে 
কেবল টাকা ধার€দিয়াই তাহাকে বাধ্য করিয়া! রাখিয়াছ। কিন্ত আজ 
জানিলাম যে তুমি সেই কাফেরদিগের দীতা। 'হন্দদিগের সীতার 
গল্প গুনিয়াছণ্ত? সে সীতা রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া স্বামীর সঙ্গে বনে 
গিয়াছিলেন।” চা 

বউ বেগম। সীতার বাড়ী যে এখান হইতে দ্েখ। যায়। সীতার বাড়ীর 
এত নিকটে থাকিয়। কি আর আমি তাঁহার কথা শুনি নাই। 

বউ বেগম গবাক্ষের দিকে অন্ুলি নির্দেশ করিয়! বলিলেন তী যে বট- 
গাছ দেখিতেছেন গ্ স্থানেই সীতার মন্দির ছিল বলিয়! হিন্দুরা বলে *। 

জগদসবা! বেগম কিছু কাল সচিন্তমনে নির্বাক থাকিয়া আবর,ব/নীতে 
আরম্ত করিলেন। 

“আমেতু, আজ তোমার কথ! শুনিয়া আমার চক্ষু খুলিল। আজ 
আমার নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলাম। নবাব আলিবর্দি খার যে কাফের 








ক ফায়েজাবাদস্থিত নবাবের প্রাসাদ হইতে অ.যাধ্যানগরের অনেক পুরাতন মনিরের চুচ্চা 
দেখ! যাইত । ফায়েজাধাদ হইতে রামের অযোধ্যা তিন ক্রোশের অধিক দুর নহে। 
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5 
৭: 


হের কথ। তে।মর্দদিগের নিকট বলিয়াছিলাম, সে কাফের সদাই 
[লিতৎ্ঞম গন্ীলোক যদি আপন ঈশর প্রদন্ত প্রকৃতি সংরক্ষণ করিতে 
বারে তবে তাহার স্বাদী বত কেন নিষ্ঠর এবং গাপাচা্ী হউক না, সে 
নশ্চর়ই আগন স্বামীর মন বান্ধিয়। রাখিতে পাৰিবে। কাফের পঞিতের 
এ কথ। াদি বিশ্বাম করিত [ন না। কিন্ধ এখন দেখিতোছ যে কাফের সত্য 
কগাই বাঞ্রা।ছল। স্জা দে এত বাভিচারা ছিল তথাপ মে কথন 

তোমার অবাধ্য ছিঘ না। তুমি বন যাহা বলিতে বে ভাভাই করিত। আমি 
গনে কার তম বে জুজা সময়ে সময়ে তোমা নিকট হইছে টাকা ধার 
নইতেছে দেই জগ্তই সে তোমার এত বাধ্য। কিম্ব এখন |বলক্ষণ বুঝিতে 
গারিতেছি থে ভালবাপার শৃঙ্ঘলেই ভূমি সুজাকে বান্ধির। রা।থরাছিলে। 
হার*ভার কমি দে দিন মনে করিলে অনায়াসে হাফেছ নন্দিশীর গ্রাণরক্ষা 


হে 


3০: 


ই 
হই 


করিতে গারিভে। 

ভগদন্বা বেগমের এই দক্ষণ কথ। গ্ুনিয়। বউ বেগম বলিতে লাগিলেন, 

“ম, আনার এখন দে বিষয়ে চক্ষু খুলিয়াছে। সে মমগ আমি আপনা, 
কে মর্দদাঠ বিদ্ধ শেরে দর্শগ ফারহান মেই জন্ত আপনার কোন 
উপদেশ, কোন গরাদশই আমার ভাগ বোধ হইত না। অনথক আপনাকে 
পতিথাতিখু। বশিয। মনে করিভাঘ। বোধ হয় মাধ মানুষের বিরুদ্ধে 
মনে মনে এইকপ বিন্েঘ ভাৰ পোনণ কাধিলে তাহার পদে পদে ভ্রম হয়। 
আমরা তোআব কাহার মনের কথা জানি না। মান্দেদ একট। ছুইট। 
কার্ষা দোঁথগাহ দে ভাল লোক কি মন্দ লোক হাহ! অবধারণ করি।” 

জগদদ্বা। ঠিক কথাই বলিয়াছ। মানুষের পদে পদেই ভ্রম হয়। 
আমার এদরীবনে আনেক শ্রম হষ্টযাছে। বোধ হয় আমি কোণ এবং 
অভিমান যদি একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিভাম) তাবে নবাব জাফরাল" 
এবং "আমান হতভাগ্য দীরণকে৪ মংগথে আনিতে পারিতাম। যখন 
মী ডাগর কুক করা দর্শনে আমার চঙ্গের ভ্বুল পড়িত ভথন মীরণের মনও 
প্রকট নরম হইত। দুই এন নময় আহীর চঞ্ষের জল পড়িতে দেখিয়া ছে 
কুকার্ধ্য হইতে বিরত হইত। কিন্তু তোনাকে একট। কগ! আমি জিজ্ঞানা করি 
আমাকে তুমি দুণ্ুর চক্ষে দেখিতে, সেই জন্যই যেন আমার পরামর্শানুসাে 
হাফেজনন্দ্নীকে স্থানাষ্ঠির করিছল না। কিন্ত তোমার শ্বামী যে আবার একট 
নূতন স্ত্রী গ্রহণ করিবেন দে জন্য হোমার মনে কি একটুও কষ্ট হয় নাই? 


১৭৬ _. অধোধ্যার বেগম। 


বউ বেগম। আমার বিবাহের পর প্রথম প্রথম. আমার মনে ইহাতে 
বড়ই কষ্ট হইত। তখন গোপনে বজিরা ক্রন্দন করিতাম; আর ভঃবিতাম 
যে নবাবেরা বোঝেন না যে তাহারা দিন দ্রিন নৃতন স্ত্রী গ্রহণ করিলে 
তাহাদের বেগমের কত কষ্ট হয়। কিন্তু নবাব যখন ক্রমে একটা দুইটা 
তিনটা পরে শত শত ত্ীলৌক আনিয়া! খোদ্দমহল পূর্ণ করিতে লাগিলেন 
তখন ক্রমে ক্রনে মামার মে মনোছুঃখ হাস হইতে লাঁগিল। আসদউদ্দৌলার 
জন্মিবার পরে আমি সে বিষয়ে আর ভ্রক্গেশ ও করিতাম না। নবাব নিজে 
স্থথে থাকেন তাহাই কেবল আমার ইচ্ছ]। 

বেগম এই কথা বলিয়া! অটৈতন্তাবস্থায় শায়িত নবাব সুজাউদ্দৌলার 
গলিত মুখের উপর মাস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিলেন। সতুষ্ণ নয়নে 
সেই মুখ খানির দিকে চাহিয়। রহিলেন। কিছু কাল সকলেই নির্ধাক 
থাকিলেন। পরে জগদস্বা! 'আব।র বলিতে লাগিলেন__ | 

"আমেতু, তুমি যথার্থ কথাই বলিয়াছ। পাপাচার ও ব্যভিচার দেখিতে 
দেখিতে পাঁগকে পাপ বলিয়া বোধ হয় না; ব্যভিচারকে ব্যভিচার বলিয়া 
বোধ হয় না। সকলই ক্রমে সহ্য হইয়া! যায়। কিন্ত আমার মনে হয় যে 

ংসারের পাগ এবং ব্যভিচারের উপর চিরকাল ত্বণার ভাব গোঁষণ না 

করিলে মানুষকে ধীরে ধীরে সেই পাপ ও কলঙ্কের মধ্যে ডুবিতে হয়। 
যতদিন পাপ ও কলঙ্কের প্রতি দ্বণার ভাব থাকে ততদিন পর্য্যস্তই মানুষ 
পবিত্র ও নিষ্লক্ক থাকে। স্তুজার ব্যভিচারের প্রতি যদি তোমার পূর্বের 
তায় দ্বণার ভাব পরেও থাকিত তবে সে দিন নিশ্চয়ই তুমি হাফেজনন্দিনীকে 
স্বানাত্তর করিবার চেষ্টা করিতে। তাহা হইলে আর আজ এ.বিপদ 
উপস্থিত হইত না। এ সংদারের কার্যকলাপ দেখিয়া আমি এই স্থির 
করিয়াছি যে পাপ ও কলক্ষের উপর চিরকালই দ্বণার ভাব পোষণ করিব। 
তাহা না করিলেই মানুষকে পাপের আোতে ভাসিয়! ক্রমে ব্গিদ সাগরে 
নিমগ্ন হইতে হয় ।” ৃঁ ডি 

বউ বেগম। আমি তো এখন ৈই বিপদ সাগরে ভাদিতেছি। শান 
এখন আপনাকে স্বর্গের দেবতা বলিয়া মনে করি। আমি সে দিন চেষ্ট। 
করিলে অনায়াসে হাফেজনদ্দিনীর প্রাণ রম্মণ করিতে পারিতাম। এ নারী- 
হত্যার পাপ তো নবাবের নহে। আমি ইচ্ছা করিয়া বখন নারী হত্যা 
নিপারণ করি নাই তখন এ সমুদয় আমার দোষ। আঁপনার কোন কথাই 
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মিথ্যা হয় না। আপনর দে দিনের কথা শ্মরণ হইলে আমার হৃদয় কীপিমা 
উঠেঁ!ঞ আপনি বলিয়াছেন যে হাফেজনন্দিনীর হত্যার নিমিত্ত রাঁজা বিনাশ, 
হইবে, অনেক কষ্ট ভে করিতে হইবে। কিন্তু সেই রাজ্য নাশের সকল 
লঞ্চণই দেখিতে পাই! নবাবের এখন আর প্রাথের আশা! একেবারেই 
নাই। আসফউদ্দৌ;! কি এ রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবেন? 

বউ ব্রেগম এই বধির, স্বামীর মন্তকের উপর হস্ত রাখিয়া ক্রনান করিতে' 
লাগিলেন। জগদম্বা বেগমম*তাহকে সান্বন| করিতে লাগিলেন। কিছুকাল 
পরে নবাব মাতা! মতীবেগম স্বরং আসিয়া পুত্রবধূর হস্ত ধরিয়! তাহাকে ন্নান 
আহানু ঝারাবুর নিমিত্ত প্রকোষ্টান্তরে লইয়া গেলেন। স্ুজার শরীর 
পচিতে আর্ত হইলে পর মতীবেগমকে মন্তান্ত লোক সুগার শয়ন গ্রকোষ্ঠে 
ড়গ্রবেশ করিতে দিতেন নাঁ। পুলের স্বর্ণকান্তি শরীর এইরূপ বিকৃতা- 
বস্থায় দেখিলেই জননীর হৃদয় বিদীর্ণ হইত।-_হিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন 
করিতে আরম্ভ করিতেন। 


8877 


বিৎশতিতম অধ্যায়। ট 


নৃতন সন্ধি। 
পূর্বধ্অধ্যায়ের উল্লিখিত ঘটনার দুই দিবস পরেই অধোধ্যার তৃতীয় 
উজীর নবাব স্থজাউদ্দৌলার মৃত্যু হইল। ফায়েজাবাদের গীর্বত্র হাহাকারে 
পরিপূর্ণ হুইল। পাঠক ও পাঠিকাগণ হয়ত মনে করিবেন যে একি 
আশ্চর্য্য)! ইঞ্জিরাগক্ত লম্পট নবাব স্থজাউদ্দৌলার নিমিত্তও গ্রজাগণ ক্রনন 
করিয়াছিল ? 
কিন্ত চিন্তা করিয়া দেখিলে বর উপলব্ধি হইবে যে স্জার নিমিত্ত 
যে প্রজাগণ ক্রন্দন করিয়াছিল, এ বড় আশ্চর্য ব্যাপার নহে। বহু বিবাহ, 
এব্ট শতগিত উপপরী রক্ষণ প্রথা এই লময় পাপ বলিয়া কেহ মনে করিত] 
্া। নবাব এবং ধনী লোকদিগের মৃধ্যে এই কুপ্রথা বিশেষরূপে প্রচলিত 
ছিল) সমাজ ব্যাপ্ত পাপ ও কুগ্রথাী কখনও জন সাধারণের নিকট অন্ঠায 
বলিয়। বোধ হয় না। সুজাউদোল! বর্ধমান সময়ের জন-সাধারণের নিকাঁ 
যে দোষে দোধীঁ, শত.বংসর পুর্বে লোকে সে দোষকে দোষ বলিয়াই মনে 
করিত না। পক্ষাস্থরে সুজাউদ্দৌলা জাপন গ্রক্তাদিগের মঙ্গল সাধনাথ 
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বিশেষ মন্ত্র করিতেন। তাহার সময়ে প্রজাদিগকে কোন প্রকার অন্ন কষ্ট 
ভোগ করিতে হইন না। গাছে গ্রজাদিগের উপর ডাকাভী হয়, এই. ধন্ 
তিনি ইংরাজ বণিকদিগকে প্রাণান্তেও আপন রাজ্য মধ্যে বাণিজ্যের দোকান 
খুলিতে দিতেন ন।। এন্সপ কণিত আছে উইলিয়েম বোপ্ট নামক এক জন 
ইংরাজ গ্রথমতঃ বঙ্গদেশের অশ্বর্ণত পুিয়া জেলার বাণিজ্য উপলাক্ষে বিবিধ 
'অত্যচার এব অসদাচরণ নিবন্ধন দীরকাপিপ্নর রান কালে পুর্ণিয়া হইতে 
তাড়িত হয়। পরে এহ ব্যক্তি সুজাউদ্ৌছার রাজ্য মধ্যে বাণিজ্য করিতে 
আরম্ত করিবাদাত্র, সুজাটন্দৌলা এই বিষে আপন্তি করিয়া বঙ্গের গবর্ণর 
বেরেলষ্ট সাহসের নিকট পর্ন পিখিলেন।  বেরেল্ট, সাহেব, বোণ্ট 
সাহেবকে তাহার বাণিজোর কারবার উঠাইয়া আনিবার নিমিত্ত হুকুম 
করিলেন। কিন্ত নোণ্ট মাহেব নানা গরক্র ছলনা করিয়া আপন বাণিজ্যের 
কারবার উঠাইয়া আনিতে বিলম্ব করিচত পাঁগল। তখন স্ুজাউদ্দৌলা 
পুনর্বার বেরেলই্ মছেবের নিকট পন্ধ শিথিবামাত্র বেরেষ্ট মাহেৰ বোণ্ট 
সাহেবকে গ্রেপ্তার করির়। বন্দীস্ব্ূপগ বিলাতে এগ্ররণ করিয়াছলেন। 
এই গ্রকার অপরের অত্যাচার হইতে আগন গ্রজাধিগকে ঘঙ্ষা করিবার 
নিমিত্ত নবাব স্থুজাউদ্দৌল। সর্বদাহ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। স্ৃভরাং 
তজ্জন্ই তাহার মৃক্্রতে অযোধ্যাবানী জন-মবারণের মধ্যে হাহাকা র ধ্বনি; 
সমুখিত হইল। 
সুজাউদ্দৌলরৈ সময়ে অযোধা। ভারতের উদ্যান ঝলিরা অভিহিত হইত। 
বস্তত অযোধা! যে ভারতের উদ্যান ছিল তাহার কোন সক্ষেহ নাই। 
পুণ্যবভী সরযূ নদী ইহার বক্ষে গ্রাবাহিত হইয়। সমুদয় দেশকে শস্তে 
পরিপূর্ণ কথিত। এদেশের জল বায়, স্পশে |চররগ্ন শরীর স্বস্থ হইত। 
কিন্তু এখন আর অযোধা।র সে অবস্থা নাই। এখন ইহার এক প্রান্ত হইতে 
অপর প্রান্ত পর্যান্ত কেবল অন্ন কষ্টের চীৎকার শুনা যায়। এক তৃভীয়াংশ 
' আঅধিবাসীদিগকে দিবারাত্রের মধ্যে কেবল মার একবার আহার কারান 
£ ধারণ করিতে হয়। * + ৯ +++. ৯.৯ 
চে ক ্ সু ্ এ ঞ্ ৯ ঁ 
৭ বউ বেগমের আদেশানূমারে নবাব সরকারের প্রধান প্রধান মুসলমান 
( কর্মচারিগণ সুজার মৃতদেহ নবাব প্রাসাদের, পুর্বনিিকে গোলাপ বাগানের 
0 নিকটবপ্ধী স্থানে সমাধিস্থ করিবার নিমি লইয়! চলিলেন। কি হিন্দু, কি 
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মুঘলমান, নগরের অধিকাংশ লৌক হাহাকার করিতে করিতে মৃত শবের 
পণ্য প্রচাৎ ধাবিত হইল। খুষ্রীয় ১৭৭৫ কের ফেব্রুয়ারি মাঁসে 
সুজা জালালন্লীন হায়দর নবাব স্বুজাউদ্দৌলার মৃতদেহ 


তাহার পিতা নবাব মনশ্ুর আলি খ! মবদরজাঙ্গ বাহাদুরের 


সত দেঁহের পশ্চিম পার্খে সমাধিস্থ করা হইল। 

এদিকে স্ুজাউদ্দৌলারশ্ হঘ্বেহ সমাধিস্থ করিয়া কর্মাচারীদিগের গৃহে 
গ্রন্যারর্ভন করিবার পূর্বেই স্থৃজার জো পুত্র নবাধ আসফউদ্দৌল! 
ি'হাযুনাহ্রাহণুর্থ বার পর নাই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
স্থজার মৃত্যুকালে তাহার পুক্রগণ মধো আমফউদ্দৌন!, সাদাতাগি থা এবং 
মৃড্দুঙ্গলী, এই তিন জন মাত্র গ্রাপ্ত বরস্ক ছিলেন। ইন্টাদিগের মধ্যে 
আদফউদ্দোল। অত্যান্ত ভীরু এব? নিস্তেজ ছিলেন । বদান্য! ভিন্ন তাহার 
মধ্যে আর কোন গুণ ছিল না। তিন অত্যন্ত দাতা ছিলেন। অনোধ্যা- 
বাধা জন-সাধারণের মুখে এই কথা মর্ধাদাই শুনা যাইত যে পরমেশ্বরের 
নিকট যাচ্ছ কষরিয়াও কেছ বঞ্চিত হইতে পারে কিন্ত আসফউদ্দৌলার 
নিকট কোন খিধয়ে কেহ ঘান্ঞা করিলে তাহার প্রার্থনা! নিক্ষল হয় না। 

আসফউদ্দোলার রাজ্য শাসন করিবার ক্ষনতা এন্রেবারেই ছিল না। 
কিন্তু জুঙ্জা উহা জানা শুনিয়াও আসফউদ্দোলাকেই সিংহাসন প্রদান 
করিবেন বলিয়া পুর্বেই স্থির করিরা রাখিয়াছিলেন।& আসফউদ্দৌল! 
বউ ক্ণেমৈর গউজাত সন্থান। . এই জন্তই স্থুগ গাহাকে দর্ধাপেক্ষ 
অধিক ম্নেহ করিতেন। কিন্তু সুজার মন্তানগণ মধ্যে সাদাতাণি খার 
রাজা শাসনের ধিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল; এবং মৃজা ভুঙ্গলী সাংগ্রামিক কৌশলে 
বিশেবপ্পারদর্ী ছিলেন। সাদাভালির জীপনে স্বীয় পিভার কার্য দক্ষতা 
এবং চিন্তাগালভ। সর্বদাই পরিণক্ষিত হইভ। আর দৃজাভুঙ্গলী পিতার 
রণারীশর্পলাঁভ করিগ়াছিলেন। 

নির্বোধ আসদউদ্দোলা! সিংহাদমারট় হইয়। যদি আপন জননীর 
উপদেশানগষারে আপন ভ্রাতদ্বয়ের হস্তে রাজকার্যের অনেক ভার প্রদান 
কৃরিতেন হবে গার তাহাকে চিরদ্রঃখে কাল যাপন করিতে হইত না 
কিন্ত মাপা ভিন্ন তিনি আর কাহারও পরানর্শ গ্রহণ করিতেন না 
পিতার মৃত দেহ সমাধিস্থ হইবার পৃর্বোই ভিনি সিংহীসান উপবেশ 


১৮০ অযোধ্যার বেগম। 


করিবার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলে, বউ বেগম তাহাকে 
বারস্বার বলতে লাগিলেন ডন 
“বাছ! অন্ততঃ তিন দিন অপেক্ষা কর। এ দিংহামন সম্বন্ধে তোমার 
কোন গ্রতিদবন্দী নাই” 
কিন্ত 'মাঁঘফউদ্দোল। জননীর কথাঁয় একেবারেই কর্ণপাত করিলেন না। 
তখন তীহার পিতামহী জোনাবে আলিয়া মতীবেগম পৌক্রের নিকট 
আদির। বলিতে লাগিলেন- - * 
বাছা তৌমার কোন শঙ্কা নাই। তোমাকে কেহই সিংহাসন হইতে 
বঞ্চিত করিতে পারিবে নাঁ। বিশ বৎসর পূর্বে তোমার পিত। পিংকাসনা- 
কন হইবামান্র রাজ্য মণ্যে বিদ্রোহানল জলিয়! উঠিবার উপক্রম হইয়াছিল।' 
ইস্মায়েলবেগ খা! গোপনে গোঁপনে বিদ্রোহীদিগকে উৎসাহ প্রন্দান 
কাঁরয়াছিল। আমি তখন রাজ। রামন।রা়ণকে বলিয়া কহিয়া! সমুদয় 
গোলযোগ নিবারণ করিয়া দিলাম * | তুমি বরং হিন্দুমন্ত্রীদিগের পরামরশীন্ু- 
সারে কার্ধ্য কর। মার্চুজা খার উপদেশান্নসারে কাঁ্ধ্য করিলে চরমে কষ্ট 
গাইতে হইবে 1৮ রী 
আঁসফউদ্দৌলা! পিতামহীর উপদেশও শ্রবণ করিলেন না। তৎক্ষণাৎ, 
ইংরাজ রেসিডে্ট্কক ডাকাইয়া আনিয়া মসনাদের উপর  উপবেশন 
করিগেন। মার্ত,জা খাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদানার্থ চক্রান্ত করিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রী 
মহম্মদ ইরাজ কে বাদসাহের নিকট হইতে সনন্দ আনয়নের ছলনায় 
দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। 
সুজাউন্দৌলার মৃত্যু এবং আসফউদ্দৌলার সিংহাসনারোহণের সংবাদ 
কলিকাতা (কৌন্সিলে পৌছিবামাত্র কৌম্পিলের মেম্বরগণ আসফউদ্দৌলার 
সঙ্গে নূতন সন্ধি সংস্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। তাহারা বলিয়া উঠিলেন 
স্জাউদ্দৌলান সঙ্গে যে সন্ধি হইয়াছিল তদ্দারা। আসফউদ্দৌলাকে বাধ্য করা 
' যাইতে পারে না। ইতিপুব্বে গবর্ণর জেনেরেল হোষ্টিংসের আপন - লোক 
' মিডপ্টন সাহেব অযোধ্যার দরবারে ট্টইপ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে রেসিডেন্ট 
ছিলেন। হেষ্টিংস সাহেব মিডপ্টন সাহেবের পত্রাদি কৌন্সিলের অন্যান্ 
 মেগ্বরদিগকে দেখিতে দিতেন না। 


1. * মবজ' উদ্দৌ! একজন ক্ষত্রিয় র'ীকে বগপূর্বক অন্দরতভূক্ত করিলে পর এই বিদ্রোহা-. 
নল অ্বলিন' উঠিহ!ছিল। মায়দ কামালুদ্দীন হায়দরের লিধঠ ইতিহ'সে এই বিষগ্ধ উল্লিখিত 
হইয়াছে । 


দ্বিতীয় খণ্ড। ১৮১ 


কৌন্সিলের মধ্যে+হেষ্টিংসের বিপক্ষ মেহবরগণ হেষ্টিংসের ছুরভিসন্ধি 
বুঝিজেস্পারিয়! মিডণ্টন সাহেবের পরিবর্থে ব্রিষ্টো সাহেবকে অবোধ্যার 
রেসিডেণ্টের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। এখন ত্রিষ্টো৷ সাঁহেবই 
রেসিডেন্টের পদে নিযুক্ত আছেন। 
স্জা উদ্দৌলার মৃত্যুর চারি মাঁস পরে অর্থাৎ ১৭৭৫ সালের মে মাসে 
০ আদফ উক্জদীলার সঙ্গে ইংরাজদিগের নূতন সন্ধি পত্র লেখা পড়া হইল। 
পূর্ব সন্ধিপত্র অনুসারে মজা উদ্দেলাকে আপন রাজ্যে ইংরাজ সৈন্ রাখি- 
বার নিমিত্ত ইংরাজ সৈন্ের ব্যয় নির্বাহার্থ মাসে মাসে ছুই লক্ষ দশ হাজার 
টাব। বির্তে হইস্ত। কিন্ত নৃতন্‌ সন্ধিপত্র দ্বারা আর পঞ্চাশ হাজার টাকা 
“বৃদ্ধি করা হইল। ছুই লক্ষ দশ হাজারের স্থানে ইংরাঁজেরা আঁসফ উদ্দৌলাকে 
ছুই পক্ষ বাট হাজার টাক! দিতে বাধ্য করিলেন। নিস্তেজ আসফ উদ্দৌলা 
, ইহাতে কোন আপন্তি করিলেন না । এহট্ডিন্ন এই সন্ধি পত্রদ্বারা চৈৎ- 
সিংহের রাঁজ্য ইংরাজ রাঞ্যতৃক্ত করা হইল। এ পর্যান্ত চৈংসিংহ অযোধ্যার 
উজ্গীরের অধীনে করপ্রদ রাজা ছিলেন । অযোধ্যার উজীরকে তীহার কর 
প্রদান করিতে হইত । কিন্তু এই নুতন সন্ধি স্তাপন উপলক্ষে ঠাহার দেয় 
*কর ইংরাজের| গাইবেন বলিয়া স্থিরীকূত হইল। চৈৎসিংহ ইষ্ট ই্ডিয়া 
কোম্পানীঢ্ুক বাধিক ২২,৮৬,১৮০ বাইশ লক্ষ ছরঘ্টি হাঁজাঁর একশত আশা 
টাকা দিতে অগত্যা স্বীকার করিলেন, এবং ইংরাজদিগকে মেই ঘর্শে 
কবুপিয়ত লিখিয়া দিলেন। এই সন্ধি পত্র দ্বারা আসফ উদ্দৌনা মীর- 
কাসিমকে স্বরাজ্যে কখনও স্থান প্রদান করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার 
করিলেন, এবং ধৃত করিতে গারিলে ইংবাজদিগের হাতে সমর্পণ করিবেন 
বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন । 
এই'সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ হইলে পর দলে দলে ইংরাজগণ আিরা অযোধ্যায় 
অবস্থান করিতে লাগিলেন । বঙ্গদেশ ইত্িপূর্বেইি উইসন্ন হইরা গিয়াছে । 
বঙ্গদেশে এখন আর লোকের গ্রাণবধ কুরিলেও টাকা বাঠির হয় না। 
এিজদেশ ছারখার হউগ্লাছে। অনৃতফলের লোভে শ্রীরামচন্দ্রের অনুচরগণ 
ত্রেতাযুগে বদ্ধপ দলে দলে রাবণের উদ্যানে প্রবেশ করিয়। স্বর্ণলঙ্কা ছার- 
খার করিয়াছিল, আসফ উদ্দৌলার রাজত্বের প্রারস্তে অযোধ্যায় ঠিক সেই 
প্রকার অভিনয় আরম্ত হইল। , 
গবর্ণর জেনেরেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বিপক্ষগণ হেষ্টিংসের নিজের লোক 


১৮২ অধষোধ্যার বেগম। 


মিডল্টন সাহেবকে পদচ্যুত করিলে পর হেষ্রিংদ 'দেখিলেন যে তার 
নিজের উৎকোচ সন্বন্ধে কোন বন্দোবস্ত চলেনা । সুতরাং ভিনিবরাও 
বন্দোবাস্তের নিমিত্ত গামার সাহেবকে অযোধ্যার দরবারে রাখিয়া দিলেন। 
পামার সাহেবের সমুদয় বায়ও আসফ উদ্দৌলাকে দিতে হইত। 

আসফ উদ্দৌল। অন্যযন্ত দাতা ছিলেন। তাহার নিকট কেহ অর্থের 
প্রার্থনা করিলে তিনি কখন অস্বীকার করিতে পারতেন না । আহাধ্যাবাধী 
ইংরাদ্রগণ বিশেষতঃ ইংরাজ রমণীগণ সর্বাণাই ভাহার নিকট হইতে অর্থ 

ংগ্রহ করিতে লাগিলেন। বতসরেক মধো তাহার রাঁজছকোয প্রার শুন্য 

হইয়। পড়িল। ০ 

দেশীয় রাজগণের দরবারে এখনও যে সকল ইতরাজেরা থাকেন, তাহা 
দের অনেকের পরিবারস্থ রমধীগণ এই সকল রাজাদিগের নিকট হইতে 
অর্থ সয় করিবার কেশ খিলক্ষণ ছনেন।  পুরাকালে ভারতবর্ষ, 
রাজগণের গিকট হইতে ব্রাহ্মণ প্িতগণ 'এসং নবাধদিগের নিকট হইতে 
হাফেজ এবং যৌলবীগণ দর্ধাদাই অর্থ লাল করিছেন। কিন্তু ভার বাটে 
এই শ্বেতাঙ্গিনী তাঙ্ষণীদিগের সনাগসের গর ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, হাফেজ, 
মৌলবী সকলেরই অন্ন মারা গিয়াছে। এখন আর দেখীর রাজগণ হইতে, 
কোন পণ্ডিত সেষ্ঈ পুরাতন শাঙ্কের কগা মারন্তি করিরা অর্থ সঞ্চয় করিতে 
পারেন না। ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে নবযগের আরম্ভ হইগাছে। 
দেশীয় অনেকাঁনেক রাজা এবং জনীদার গিতশ্াদ্ধোপলক্ষে নবদ্ধীপের 
টোলের পঙ্ডিতকে আট গণ্তা পয়সা দিতে বিশেষ কৃপণতা প্রদশন কবেন, 
কিন্তু শ্বেতাঙ্গিনী ভগিনীদিগকে উপটৌকন প্রদান কালে কিন্বা। শ্বেতাঙ্গ 
ভ্রাতাদিগের নাগ চিরন্মরণীয় করিবার নিমিন সহস্স সহ টাকা অকাতরে 
প্রদান করেন। 


এক বিশতিতম অধ্যায়। 


একরারনামা । 


1 জুজার মৃত্যুর পর ছুই মাস গত হইতে না! হইতেই 'আসফউদ্দৌলার 
সে রাজ কোষ শূন্য হইয়! পড়িল। তিনি ইংরাজ সৈন্যের ব্যয় নির্বাহার্থ 


দ্বিতীয় খণ্ড। ১৮৩ 


মূ দাগে বে ছুই লঞ্ট বাট হাজার টাক ইঠ্ইইিয়া কোল্পানীকে দিতে 
স্বাধীর করিয়াছেন ছয় মাসের মধ্যে তাহার এক পরনাও দিতে গারিলেন 
না। কিন্তু তীহার নিংহাসনারোহণের গর চর মাষের ঘধ্যে অনান এক 
কোটা টাকা বায় হইর। গেল। এই এক কোটা ট্রাকার মধ্য প্রা আশী 
হাজার টাকাই ইংরাজ্জ যৈন্ত, ইংরাজ কন্মগারী এবং ইংতাজ রদরাদিগের 
মধ কিভরিতি হইল । 

রাজন্ব বিভীগের কন্ধপঙাধথের মধো আমিল। নায়েব এবং ভহজিচদার 
ঘখন যেকিছু রাজন্ব আদার করিরা পাঠাইভেন, ভাছা তঞ্কণাহত শান 
হইয়া বাঁইতে আগিন। এহনকম আমিল, নায়েব এবং গহাআনধারের 
প্রেনিত টাক। নবাবের মাণখান! পথান্তও পৌছিভ না ইষ্ঠহপিয়া 
কৌম্পানীর ইংরাজ কল্মচাগিগণ কোম্পাণা। প্রাপা টাকা উদ্গলাথ বিশেষ 
যর করিতেন না। তাহারা বিলগগণ জানিছেন বে কোপ্পানীর গাগ্য 
টাকা নবাবকে নিশ্টয়ই দিতে হইবে। গত্যেন ইউজ কথচারী নিলে 
গোপনে গোপনে নবাবের নিকট হইতে যত টাকা আদার করিতে পারেন 
ভাহারই কেবল চে] কারতে লাগিলেণ। আমফউদ্দীনার হান্ছে টাকা 
না থাকিলেই ভিন স্বার জননী এবং পিভামহীর শিকউকহহাতে ছলে বলে 


নৌ (7. ৯ 


তভবিগ হইছে 


টাকা বান্ধির করিবার চেষ্টা করিতেন । তাহার ইন 
ক্রমে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা বাহির করিলেন। তাছার জনন স্াবাহ ভাহাকে 
বায মঙ্কোচকগিভে অন্বোধ করিতে লাগিলেন! বিশ্ব টিন নিতান্ত 
নিশ্ে ছিলেন।  ইংরাঙ্গ কশ্মটাবিগণ বখপিস্‌ ইত্যাদি বলিয়া 
টাকা 'চাহিলে তিনি চক্ষুলঙ্জার কখনও টাকা দিতে, অন্দীকার করিতে 
পারিতেম্ন না। 

এদিকে বৃদ্ধ দন্থী মহমদ ইরাদ পা উত্তিপুর্বে দিগ্লাতে প্রেরিত 


হইয়াছেন | পদারুজা খ। প্রধান মীর গদ লাভ করিয়া এখন নায়েক 
উজী মাথ্তুন্রাদউদ্দৌণা নামে পরিচিত হইলেন | ইনি সঙ্্রদাই নবাবকে 


ঝুাহার জননী ও পিতামহার অর্থাপহরার্থ হি এদান করিতে 
লাগিলেন । 

সিংহাসনারে[হ্ুণের পর আউ মাসের নধ্যে নবাব কোম্পানীর প্রাপ্য 
টাকার একটা পরসাও পরিশোধ $রিভে সশর্থ হইলেন না। মাপে গাসে 
দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা দেন। বুদ্ধি হইতে লাগিল। কলিকাত। কৌন্সিল 


১৮৪ অযোধ্যার বেগম । 


অবিলম্বে নবাবের নিকট হইছে টাক] আদায় করিবার নিমিত্ত রেসিডেন্ট 
ব্রিষ্টো সাহেবকে হুকুম করিয়া গাঠাইলেন। ৮, 
ব্রিষ্টো সাহেব নবাঁৰকে কলিকাতা কোন্লিলের হুকুম জ্ঞাত করাইলে 
নবাব ঘোর বিপদে পড়িলেন। নবাবের হাতে একটী পয়সাও নাই। 
ইংরাজেরা দেখিগেন যে নবাবের এখন আর কোন প্রকারেই টাকা প্রদান 
করিবার সাধ্য নাই। তাহারা তখন নবাণকে তাহার মাতার তহবিণা হইতে 
টাক। আনিতে পরামর্শ দিলেন। আসফউদ্দোল। নিষ্ঠুর গ্রকৃতির লোক 
ছিলেন না। আগন জননীর উপর অত্যাচার করিতে তাহার একেবারেই 
ইচ্ছ! ছিল না। কিছ্যু টাকা বাহির করিবার ফন্দি ইংরাদেরা “রূপ 
জানেন এইরূপ আর কেহই জানে না। ঠাহারা দুই চারি জন ঘৌলনীকে 
আমফউদ্দৌলার নিকট উপস্থিত করিলেন। এই মক ঘৌলবী ফণ্চেহা 
গ্রদদান করিলেন, বে, বেগনদিগের তহবিলের টাকায় বেগমদের কোন 
স্বাধিকার নাই; এ সকল টাক! নবাব স্ুজাউদ্দৌলার ছিল; সুজাউদো- 
লার 'মৃত্ার গর আসফউদ্দোপা উত্তরাধিকারক্রমে এ টাকার মালিক 
হইর[ছেন। | 
মৌলবাদিগরের, এই ফতেহা হস্তে কারা মন্ত্রী মাথ্তুবাদ উদ্দৌপা বউ, 
বেগমের নিকট আমিলেন। বেগমের নিকট আপন বক্তব্য বিজন বলিবা- 
মাত্র বউ বেগদ। সক্রে।ধে মা্তুজার্খাকে ভতনন। করিয়। বলিলেন, “তোর 
নবাবের নিকট যাইয়া বল, যে, তার বাবার কোন টাকা আমার নিকট 
নাই। মামার হাতের টাক। আমার বাবার নিকট হইতে আম পাই- 
য়াছি। * 
বেগনকে কোপাবষ্ট দেখিয়া মাখ্হ্বাদ উদ্দৌণার আর একটা কথা 
ঝণিবার৪ মাহস হইল না। তিনি নবাবের নিকট চালর। গেলেন। 
এদিকে বলপুষ্ৰক বেগমের টাকা অপহরণ করিবার চক্রান্ত হইতে লাগিল। 
ইংরাজ রেসিডেন্ট এবং মাধ্তুবাঁদ উদ্দৌলাই ইহার প্রধান চক্রান্তকারী। 


ক নকৃসারের যুদ্ধের গর বউ বেগম তাহার গিত্‌ প্রদত্ত আভরণ পর্যন্ত বিরুদ করিম 
্বামীর উদ্ধীতার্ধ কতক টাকা মংগ্রহ করিয়াছিবেন। মেই টাকী-পরিশোধকালে সুজ। 
বেগমের নিকট হইতে যে পরিমাণ টাকা পাইরাছিলেন তাহার চতুণ্তণ প্রদান করিগাছিলেন। 
সেই জন্তই সেগধ আপন তংবীগের ট:ক| পিস প্রদত্ত টাকা খপিয় মনে করিতেন। 
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তিনজন বিশ্বাসী, ভৃত্য ভিন্ন বেগমের সাহায্য করে এমন লো 

আঞ্জ ছিল না। তাহার ভূতাদিগের মধ্যে খোজা জহরালীখা, বহরালীথা 
এবং দারাব।লীখার গ্রৃভক্তির কগা শুনিলে চমতকৃত হইতে হয়। 
বেগমের মঙগলার্থ ইহার! প্রাণ বিসঙ্জন কাঁরতেও কুষ্ঠিত হইত না। ভহ- 
রালী এবং বহ্রালী বেগমের পিত্রালয় হইতে তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল। 
বেগম ক্বাল্যাবন্থায় ইহাদিগের অঙ্কেই গ্রতিগানিত হইগাছেন। ইছারা 
উভরেই বেগমকে আপন 'কগ্ঠাঠ সার স্নেহ করিত। 

খে(জ| দারাবালীর্াকে * বেগন নিঞ্জে সন্তানের স্যার প্রতিপালন করি- 
তেল। “ছয় বৎসর বর়সের,সময দারাবাপী বেগমের অনরভূক্ত হইলে 
স্বর. বেগম ইহাকে মুসলনান ধর্শে দীক্ষিত করিয়া দারাবাপী নাম 
প্রদান করিয়াছেন । 

দারাবালীখার প্রথর বুদ্ধি ছিল। পে নারেন উজীর মাখ্তবাদউদ্দৌ, 
লার এবং ইংলান্গ রেখিডেন্টের চক্রান্তের বিধর় জানিতে পারয়। গোপনে 
বেগমের শিব্ট সমুদর কথা বলিল। নু 

বেগন এই নকল চক্রান্তের কথা শুনিরা একেবারে হতাশ্বাস হইনা 
পড়িলেন। একে তো স্বামীশোকে ভিনি বিশেষ মানসিক কষ্ট ভোগ 


করিতেচ্ছন। ইহার উপর আবার রাজ্যনাশের উপক্রম ভইর়। উঠিল; 
কি উপায় অবশম্বন করিবেন তাহা কিছুই স্থির করিতে পার্রেলেন না। 

দারারাণি গা অতান্ত তেজ্ী যুবক ছিল। যে সৈন্য সংগ্রহ কবিরা 
বেগমের সম্পন্তি রঙ্গার পরাদর্শ প্রদান করিল। কিন্তু জগদন্বা বেগম 
এইরীপ পরাদর্শ অন্টমোদন করিলেন ন।। ভিনি প্রথমতঃ কলিবমতার গবর্ণর 
জেনেঙ্েন হেষ্টুংম সাহেবের নিকট বেগমকে এক পত্র লিখেতে পরামর্শ 
দিচলন। ॥ 
জগদন্ধা বেগনের প্রতি বউ বেগমের এখন বিশেষ ভক্তি হইয়াছে ।, 
তিনি তাহার পরাদর্শ অন্তপারে ওয়াপেণ হেষ্টিংসের নিকট পারস্তভ যায় 
এই মন্ট্রে পত্র লিখিলেন 


খোজ দংরালটীব হিন্দু মন্তরন ইস ইহার বনি ভ্রভ। বেচুশিহের পোত্র 
এ্রপৌন্ধনন সম্পচি হর্ড উফ হিণএগনিকট দারাবানীর উত্তরাদিব। রী সৃত্রে বেগের প্র 





৯ রি রে রি 
টকা পাইপ প্রন ঝরিয়! এ] 


১৮৬ অধোধ্যার বেগম । 


গ্র্গার নবাব জীবিত থাকিতে তীহার সঙ্গে আপনার বিশেব সৌধার্দ্য 
ছিল। তাহার মৃত্যুর পর শক্র হস্ত হইতে হার রাজারক্ষার্থ_ এখনও 
আপনাদের সৈগ্ই নিযুক্ত রহিম্াছে। তাহার বৃত্যুতে আমি এবং তাহার 
'অন্তান্ পত্নাগণ অনাগা হই! পড়িরাছি। আগাদিগের মান সম্ত্রম এবং 
নম্পস্ত রক্ষার ভারও আপনর হস্তেই গ্যান্ত হইরাছে। স্বর্থীর নবাধের সঙ্গে 
আপনার যেন্ধগ আান্মীরত। ছিল, ভাহাতে আমরা প্রত্যাশা করি যে দ্বাপরের 
অন্তারাচরণ হইতে সমাপনি অবশ্যই আমাদিগকে রগণ করিতে যর করিবেন। 
“আনার পুত্র নবান আনফউদ্দৌগার রাপকাধ্য কিন্বা। শামন প্রণাপী 
সঙ্গে বিশেন অভিদ্রত। নাই। ভিনি সর্নদাই ,মার্চজ। খার প্ররামশীনুস্বারে 
কাধ্য করিতেছেন। নবাব আসকউদ্দৌলাকে রজ্যভার হইতে বঞ্চিত 
করিতে শামি ইচ্ছ। করি না। তাহার রাজপদ ব্জার থাকে, তিনি স্ুশৃঙ্খদা 
সভকানে রাজ্য শাসন করিতে পারেন, তাহাই আম পরমেশ্বরের নিকট 
সর্বার। প্রার্থনা করি। কিন্তু ম্ভ,51 খার হানতে রাজকার্ষ্যের ভার থাকিলে 
অধিপন্বেই এ ঝাজ্য নষ্ট হইবে। 
প্মাঞ্ভজ! খ| নবাব আসকউদ্বোলাকে অ।মাদিগের ধন সম্পত্তি হরণ 
.করিবর পরামর্ণ প্রদান করিতেছে। ঘেদ্ধপ অবঙ্ঞা হইয়াছে, তাহাতে মান 
মন্্রম মহকারে যে জীমরা ফায়েজাবাদে থাকিতে পারি তাহার সন্ভুন নাই । 
আপনি যদি অনুনতি করেন, তবে আমি স্বর্ণার নবাবের অত্যান্ত দুইশত 
"জী এবং নদাব মনসুর আলি খঁ। সবরর আর্গ বাহাদুরের এবং নবাব বর্রহান 
মূলুকের স্ত্ীলোকদেগকে সঙ্গে করিয়া, আপনাদের রাজোর মধ্যে কৌন এক 
স্থানে যাইয়| বাম করিব। 
পজোনাবে আলীর সন্বরই মজ| শরিপ চলিয়া যাইবেন। আু্তরাং 
উপরোক্ত ছুই হারার স্কালোক ও তাহাদিগের সন্থান মস্ততির গ্রতিপালনের 
ভার সম্পূণরুগ আসার উপর গ্ন্ত হইব । র 
“আপনি এই মণ বিষয় ধিবেটুন। করিয়া, আপনার শারীরিক ও রাজ্য 
। স্ধীর শুভ সংদাদদহ অন্গ্রহ পুলক,ম্ধর পের প্রন্নান্তর লিখিবেন। 
| | দস্তধত 
, বউ বেগম। 
এই পত্র প্রেরণের করেক দিন পরে মুস্তাউন্দৌলার জননা জোনাবে 


$আতীয় অর্থা মতী বেগনও ওমারেণ হু্িংশর নিকট এক পর লিখিলেন। 
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সনে গত্রে অধিক কিছু লিখিত হয় নাই। তিনি স্বীয় সম্পত্তি আপন পুববধূ 
বউগ্বগমৈর হাতে অর্পণ করিয়! মক্কা যাইবার বানা প্রকাশ করিলেন। 

বউ বেগমের অর্থাপহরণের পর।মর্শ প্রথমতঃ ইংরাজরাই মাডাখীকে 
প্রদান করিরাছিলেন। নহিলে নবাঁবকে এইরূপ পরামশ প্রদান করিতে 
মার্ডুজা খার কথন, সাহসও হইত না। কগটাচারা ধূর্ত ও৭):এ” ৫ মূ 
পূর্ব হইতে ইহার চক্রান্ত করিতেছিলেন। তিনি বিগক্ষণ জানেন এ 
নবাবের হাতে একেবারেই টাঁকা নাই। নবাবের এ+ সং 7.4 
ভয় প্রদর্শন করিলেও তিনি টাকা ;দতে পারিবেন না। স্থৃতরাং বেগনের 
টাকা* অপহরণের পরামর্শ ট্রিরীকৃত হইয়াছিল । কিন্ত গ্রকাস্তে হেষিংস 
বেগমের পত্রের গ্রত্যন্তরে লিখিলেন, “নবাব এখন দায়বদ্ধ হইয়া পউ 
য়াঙ্ছন। এই সময় আপনি নবাবকে কিছু খণ প্রদান করিয়।, তাহার রাজ 
রক্গার উপায় করিয়। দিলে ভাল হয়। এবাদধ আপশি নবাবকে সাহাধ' 
করিলে ভবিষ্যতে নবাব আর কখনও আপনার তহবিলের টাকা কিন্বা আপ 
নার জায়গীর সন্বন্ধে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। ০ 

বেগমের! মন্তোবার্থ নবাৰ আগফ্‌ উদ্দৌলাকে হোষ্টিংঘ এক উপদেশ-পু' 
পত্র লিখিলেন। ছয় বংমরের বালককে স্কুলের পঞ্ডিতগ্রাতি দিন যে সক 
কথ| বঞ্োন, তাহা সমুদরই এই পরে লিখিত হইয়াছিল । নবাঁব আয 
উদ্দৌলার এই সময় অনুান ত্রিশ বত্দর বরঃক্রম হইযুছিল। হোষ্টিং 
তাহাকে লিখিলেন-“পিতা ম।তার আদেশ সবা্দা পালন করিতে হয় 
আপনি শ্বীর জনদীর আচ্জাবহ হইয়া থাঁকিবেন। জননীর প্রতি মর্বদ 
যথোনিত শ্রদ্ধা ও ভভ্তি প্রদর্শন কবিবেন।” ছুূর্ভাগ্যক্রমে এইসময় মদন 
মোহন তুক্কাপঙ্কার মহাশয়ের শিশুশিক্ষা মুদ্রত হয় নাই। এই পুস্তকথা 
তথন মুদ্রিত হইলে১ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে আর কষ্ট করি! কোন পত্র লিখি 
হইত না। »তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রণীত একখানা ভুতীয়ভাঁগ শিশুশিক্গ 
ক্রয় করিয়া নবাব আসফ উদ্বৌলাকে প্প্েরণ করিলেই পত্র রেখার উদ্দে 
নংসিদ্ধ হইত । | 

অনেক পত্রাপত্রীন পর ইংবাঁজগবর্ণনেন্ট, নবান আনফউদ্দৌগ্পা এ 
বউ বেগম এই ক্লিন পক্ষের মধো এইন্ধপ বন্দোবস্ত হইল, যে, ইংরাজদিগে 
খণ পরিশোধার্থ বেগম ৫৬০০০০$ ছাপার লক্ষ টাকা এখন আসফউদ্দৌলা 
প্রদান করিবেন। আঁসফউন্দৌলা এব* ইঞইওিয়া কোম্পানী বেগম? 





১৮৮ অযোধ্যার বেগম । 


এইরূপ একরারন।ম| লিখিয়া দিবেন, যে, ভবিধ্যজে আমকউদ্দৌলা আর 
কখনও বেগমের তহবিল হইতে একটী পয়নাও পাইবেন ন। এবং “বেগমর 
জারগীর সব্ধন্ধে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। যদি 
আসফউদ্দোলা৷ ভবিবাতে আর কখন বেগের তহবিলেক টাকা কিন্বা 
বেগমের অগ্ত কোন নপ্পত্তি হরণ করিবার উদ্যোগ, করেন, তবে ইংরাজ 
গবর্ণমেন্ট আনফউদ্দৌলান দে অন্তানাচণ হইতে বেগমক্ধে রক্ষা 
করিবেশ। সূ 8 

এই বন্দোবন্তের গর নবাব আপফউদ্দোলা এবং ইংরাজ গবর্ণমেন্টের 
রেসিডে্ট ব্রিষ্টো মাহে পৃথক পৃথক একরারনানা বেগনকে লিখিরাঁ দিলেন। 
নবাব আসফউদ্দৌলার গ্রদন্ত একরারনানার লিখিত হইল যে, 

«“ আমি নবাৰ আসফউদ্দৌল। বাহাদুর একরার করিতেছি, আমি আঙার 
মাতার নিকট হইতে পুর্বে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা খণ গ্রহণ করিয়ছিলাম ঠ 
' এক্ষণে আবার তাঁহার নিকট হইতে ইংরাজগবর্ণমেন্টের মারফতে আর 
ত্রিশলক্ষ টাক| বুঝিনা! পাইলাম । আমার পিষ্কদন্ত সম্প্তি স্ধন্ধে আমার 
মাতার প্রাত আথার আঁট কোন দাবী রহিল না। আমি আর আমার 
মাতার তহছাবিল হইতে কখনও টাক। লইতে পাব ন।। আমার ঘাতাঁর 
. জায়গীর, গঞ্জ, বাজার, বাগিঢা এবং ভাহার ফায়েজাবাদের টাকাশাল 
ইত্যাদি কোন স্ন্ির উপর আসার কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবার অধ- 
কার রহিল না। ঁ 

“আমার মাত। মক্কা গণনকালে তাহার এই মকপ সম্পত্তি তিনি'বাহাকে 
বিশ্বান করেন তাহারই হত্তে রাখিয়া ধাইতে পারিবেন। আমি বখনও 
তাহাতে কোন আপন্তি করিতে পারিব না। তি'ন মক্কা কিন্বা, স্বদেশে 
যেখানেই অবস্থান করুন, তাহার সমুদয় জায়গীর এবং অন্ান্ত সম্পত্তি 
তাহার দখলে ও শাসনাধীনে থাকিবে। অন্য কেহ আমঞ্চর মাতাঁকে 
তাহার এই সকল সম্পত্তি হইতে বদল করিতে উদ্যত হইলে, আমাকে 
তাহার সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইবে আগার মাতার বিশস্ত ভৃত্য জহং 
রালিখা, বহরালিধী, নিনাত্গা, সেগুণালিবখা এবং দারাবালিখার উপর, 
কিন্ব৷ অন্ান্ত তাবিলদারিণীদিগের উপর আমি কখন কোন প্রকার 
অন্তায়াচরণ কিন্বা অত্যাচার করিব নাখ ইহাদের কাহাকেও কখনও 
কোন কষ্ট প্রদান করিব না। ইঠাদিগের শীসন ও রক্ষণের ভার আমার 
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মাতার হন্তেই থাকিকেক। তিনিই কেবল তীহার সমুদয় দাস দামী এবং 
তীর বিবিধ সম্পত্তির উপর আধিপত্য করিবেন 

« স্বয়ং খোদা এবং তাহার নবী, পয়গান্বর এবং দ্বাদশ ইমাম ও চতুর্দশ 
মৃহ্ূুমকে সাক্ষাৎ জানিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বে, উপর্রে শিখিত 
একরার পালন করিব, এবং ভখ্ষিতে আমার মাতার নিণ্ট আমি আরু 
কখনও ছার্থের প্রার্থনা করিব না এব: তাহার নিকট হইতে আর কখনও 
ধণ চাহিতে পারব না। 

৯৫ অক্টোবর ১৭৭৫ নবাব আদফ উদ্বৌলা। 

ইরা রেলিডেন্ট ব্রিষ্টো মাহেব৪ বেগনকে নিয়পিখিত একরারনামা 
[পখিয়া দিলেন । 

*" আমি জন ব্রিষ্টে। ইষ্ট ই্ডিয়া কে!ম্পানী এবং ইংরাজ অধ্যক্গদিগের 
পক্ষে এই কবুলনাম। লিখির। দিতেছে, বে, ননাৰ আগক উদ্দৌলাখী। বাহা- 
র হজব্বর জাঙ্গ তাহার পিঠ ত্যঞ্য মম্প।নু স্বরূণ তাহার মাতার নিকট 
হতে পুর্বে ছা বির লক্ষ টাকা এবং অদা িশ লক্ষ টাকা পাইয়া,ন্তীহার 
মাতাকে ফারকৃতি অথবা ছাড়ভিনাধ। পিখিরা দিয়াছেন। ইষ্ট ইগ্ডিয়া 
কোম্পানীর পক্ষে আমি ঘেই ফারকৃতি অগবা ছুড়িনামার সঙ্গী 
হইয়াছি।* নবাব আনফ উদ্দৌনার পিত ত্যজ্য মন্পঞ্তি মন্বন্ধে তাহার 
মাতার উপর তাহার আর কোন দাবী রহিল না। গাহার মাতার 
হস্তে ও দুখলে এখন ঘে সমস্ত সম্পত্তি রহিল ন্তৎসনুদয়ের তিনিই 
একমাত্র অধিকারিণী। তাহাতে অন্য কাহারও কোন দাবী করিবার 
সাধ্য*থাকিবে না। তীহান মাতা স্বগ্গীর নবাব সুজাউদ্দৌন্লার প্রদত্ত 
মমুদর জায়গার আপন শাসনাধীনে রাখিতে পারিবেন। বেগনের এই 
সকল সম্পত্তির উপর 'নবাৰ আসক উদ্দোলাও ভবিব্যতে কোন 
প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। ইংরাঙ্জ গবর্ণমেন্ট নবাব আসফ- 
উদ্দোলার লিখিত একরার সকল প্রতিগ্রালন সম্বন্ধে জামিন হইলেন। 
বেগমকে এই সকল সম্পত্তি হইতে কেঁহ বেদখল করিবার চে! করিলে 
ইংরাজেরা বেগমের সম্পত্তি রক্ষা করিবেন । বেগম মক্কা যাইবার সময় 
তাহার যাহাকে ইচ্ছা তাহার হাতে সম্পন্তি রাণিযা 1[ইতে পারিবেন। 
তত্রম্বন্ধে কেহ কোন আঁপন্তি করিতে পারিবে না। না গবর্ণমেন্ট 
এই সকল একরার প্রতিপালন সম্বন্ধে মাদফঁউন্দৌপার প্রতিভ্ হইলেন।, 

১৫ অক্টোবর ১৭৭৫ জন ব্রিষ্টো। 


১৯০ অযোধ্যার বেগম । 


নবাব আমফউদ্দৌল। এবং ব্রিষ্টো সাহেব পূর্বোন্ত একরারনামা লিখিয়া 
দিলে পর বেগমের আশঙ্ক! দূর হইল । তিনি মনে করিতে লাগিলেন" যে 
ভাহ।র অর্থাপহরণের আর বড় সম্ভব নাই। 
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দ্বাবিৎশতি অধ্যায়।' 


নৃতন রাজধানী । 


নবাব আসফউদ্দৌল| তাহার মাতার নিকট হইতে যে ত্রিশ লক্ষ টাকা 
গ্রাপ্ত হইলেন তাহার কিষদংশ ইংরাজ সৈন্যের ব্যয় নির্বাহার্থ ইংরাজ গবর্ণ- 
মেন্টকে প্রদান করিলেন । আর বক্রী দশ বার লক্ষ টাকা পাচ ছয় দিনের 
এ) বার হইরা গেল। ননাবের হাতে টাকা পড়িক্কাছে শুনিরা অযোধ্যা 
বাসা ইংরাজগণ ছলে বলে কৌশলে সকলেই কিছু কিছু আদার,করিতে আরম্ত 
করিলেন। যে ছুই চারি জন্‌. ইংরাঁজ মন্ত্রীক রাজধানীতে দ্ডিলেন, কিন্বা 
যাহাদিগের ভগ্রী কেস্থা কা! সঙ্গে ছিল, তীহার! অগ্ান্ত ইংরাজ্জ হইতে 
শতগুণে অপিকতর লাভ করিলেন। দেশীয় রাজগণ ইংরাঙগ ত্রমণীগণকে) 
উপহার ওদানকালে দাতা কর্ণ হইয়া গড়েন। 

নবাব আবার রিক্ত হস্ত হইয়। গন্ডিলেন। কিন্ত এখন আর তাহার 
স্বীয় জননীর নিকট টাকা! চ।হিবার উপায় নাই। 

এদিকে নবাবমাতা বউ বেগম সর্ধদ্াই পুক্রকে ব্যয় সক্কৌচ করিবার 
নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এক দিন তিনি কাদিতে * কাদিতে 
পুত্রকে বলিলেন-_ 

“বাছী ! তুমি এ রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তুমিই'নবাব থাক ; 
কিন্তু রাজকার্য্য এবং আয় ব্যয়ের ভার তোমার ভ্রাতা সাদাতালির হস্তে 
অর্পণ কর” 

 মাতৃশাসন পূর্ব্ব হইতে নবাব আসফউদ্দৌগার অসহনীয় হইয়া উঠিয়া- 
ছিল। তিনি মাতৃ শাসন এড়াইবার নিমিত্ত জননীর সঙ্গে বড় একটা দেখা 
সাক্ষাৎও করিতেন না। এখন আবার তাহার মাতা সাদাতালির হস্তে 
রাজকাধ্যের ভার প্রদান করিতে বলিতেছেন। তিনি মাতার সংসর্গ 
একেবারে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত মার্ভুজা খাঁর সহিত পরামর্শ করিয়! 


দ্বিতীয় খণ্ড। ১৯১ 


লঙ্লোনগরে স্বীয় রাজধানী সংস্থাপন করিতে কৃত ঙ্কল্ন হইলেন। তিনি 
বিবর্ণ নিতেন যে, তাহার মাতা এবং পিতামহী কখন ফায়েজাবাঁদ 
পরিত্যাগ করিয়া লক্ষৌ যাইতে সম্মত হইবেন না, স্থৃতরাং লক্ষষৌ রাঁজধ।নী 
স্থাপন করিলে অনায়াগে মাতৃ শাসন হইতে অব্যাহতি পাইবেন। 
১৭৭৬ সন গত হইতে না হইতেই আসফউদ্দৌলার রা ধানী লক্ষৌনগরে 
১ সংস্থাপিতঞ্হছইবে বলিয়া অবধারিত হইল। ইঞ্জিনিয়ার ক্লড্‌ মার্টিন সাহেব * 
আদফউদ্দৌলার রাজধানী নির্ম্াণার্থ লক্ষৌয়ে প্রেরিত হ্ছলেন। মার্টন 
সাহেৰ ইংরুজ নহেন। তিনি ফরাসী জাতীয় লোক ছিলেন। কিন্তু 
ইংরাজগবর্ণমেন্টেক্স অধীনে সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত হইয়। ইংরাজ সৈন্দিগের 
'সঙ্গে অযোধ্যায় অবস্থান করিতেন। অত্যন্ন কাল মধ্যে ইনি আসফউদ্দৌলার 
বিশেধ প্রিয়পাত্র হইয়া! পড়িলেন। কয়েক বৎসরে আসফউদ্দৌল৷ ইহাকে 
'অন্যুন ত্রিশ লক্ষ টাকা! প্রদান করিয়াছিলেন। ততিন্ন ইনি নবাবের নিকট 
হুইতে অনেক জায়গীর ও জমি পাইয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজদিগের ম্যায় 
এই ব্যক্তি নীচাশয় এবং স্বার্থপরায়ণ ছিলেন না। অন্তান্য ইংরাজ আসফ- 
উদ্দৌলার ঘোর অনিষ্ট সাধন করিয়াও অর্থোপার্জন করিত। মার্টন 
স্টাহেব কখনও আসফউদ্দৌলার অনিষ্ট সাধন করিয়া অর্ঠোপার্জন করেন 
নাই । ডি 
লক্ষৌনগরে রাজধানী নির্মাণ আরন্ত হইবার পর নবাব স্মাসফউদ্দৌল! 
আপন স্ত্রীপুত্র,এবং অমাত্যবর্গ সহ লক্ষৌ যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্ত 
তাহার ফায়েজাবাদ পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে মার্থজা গার সঙ্গে 
তাহার ইবমাত্র ভ্রাতা সাদাতালির অত্যন্ত বিবাদ হইল। মৃজ সঞ্দাতালি 
থার লোকের! মা্ভুজা খাঁর প্রাণ বিনাশ করিল এবং সাদাতালি পলায়ন 
পূর্বক বারানসী চলিয়া গেলেন। 
এখন আর “সআসফউদ্দৌলাকে মৎপরামর্শ প্রদান করিবার লোক একে- 
বারেই রহিল না। জননীর শাসন হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে তিনি 
লক্ষৌ চলিয়া! গেলেন এবং কাহার মৎপরা মর্শ প্রদায়ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইচ্ছা 
- রক বারানসী নির্বাসিত হুইলেন। ৃ 


৬ 


* কনিকাতার লামার্টনিয়ার কলেজ এবং লক্ষে মার্টনিয়ার কলেজ এই রুড সার্টন 
সাহেবের তাজ্য সম্পত্তি স্বারা সংস্থা/পিত হই!ছে। 





১৯২, অযোধ্যার বেগম। 


নবাবের পিতামহী মতীবেগম মক্কা শরীপ ধাইতে উদ্যত হইলেন। 
তিনি মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার ধন সম্পত্তি এবং জায়গীর আপন" পুত্র- 
বধূ বউ বেগমের হাতে সমর্পণ করিয়া যাইবেন। কিন্তু লোক পরম্পরায় 
জানিতে পারিলেন যে তিনি মক্কা গমন করিলেই তাহার সমুদয় ধন সম্পত্তি 
আসফউদ্দৌলার হস্তগত হইবে। ক্ুতরাং নিজের ধন সম্পত্তি রক্ষার 
নিমিত্ত মক গমনের সংকল্প সম্প্রতি পরিত্যাগ*করিলেন। তাহার সম্পত্তি 
রক্ষা সম্বন্ধে ইংরেজ গবর্ণমেন্টের সঙ্গে পত্রাপত্রী চলিতে লাগিল। 

মতীবেগম মক্কা গমন সংকল্প পরিত্যাগ করিলে, জগঘস্বা বেগম এবং 
তাহার কন্ত! কাসিমালির স্ত্রীও ফায়েজাবাদ হইতে মীর “কাসিমের নিকট 
চলিয়া! যাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। মীর কাসিম রাজ্য শোকে ক্ষিপ্ত 
হইলে ইহারা ছইজন বেরিলিতে নিতান্ত দরিজরাবস্থায় এক খানি ক্ষুদ্র 
কুটারে ব।স করিতেছিলেন। ক্ষিপ্তাবস্থায় কাসিমালি সর্বদাই আপন স্ত্রী 
এবং শ্বীশুড়ীর প্রাণবধ করিবার চেষ্টা করিতেন। স্ত্রী এবং শ্বাশুড়ী নিকটে 
থাফিলে তাহার ক্ষিপ্তাবস্থা' অপেক্ষাকৃত অধিক্তর বৃদ্ধি হইয়া পড়িত। 
এই জন্য তাহার স্ত্রী এবং শ্বাশুড়ী মীর কাঁসিমের সঙ্গে একত্র বাসদ করিতে 
পারিতেন না। «মীর কাসিমের সঙ্গে একত্রে পর্ণ কুটারে বাঁস করিয়া 
ইহারা বিশেষ সস্তোষ লাভ করিতেন । কিন্তু দৈব ছুধিপাক “নিবন্ধন সে 
স্বখ হইতেওইহীরা বঞ্চিত হইলেন । 

কাসিমালির প্রতি সুজ! অন্তাঁয়াচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া, জগবস্বা 
বেগম এবং কাসিমালির স্ত্রী ও।ণান্তেও ফায়েজাবাদে স্ুজার আতিথ্য গ্রহণে 
সম্মত! ংইতেন না। কিন্তু ্থজাউদ্দৌলার মাতা মতীবেগম শুপ্ধ কেবল 
ইহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিবার উদ্দেশে প্রতারণা করিয়া ইস্টা্দিগকে 
আপন গৃহে আনিয়! ছিলেন। তিনি ইহাদিগের নিকট বলিয়াছিলেন যে 
সুজার প্রতি তিনি নিজেও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন তিনিও স্থুজার গৃহে 
থাকিবেন না; ইহা্দিগকে "সঙ্গে করিয়া! তিনি অবিলম্বে মক্কা চলিয়া 
যাইবেন। ূ 
_. মতীবেগমের কথা বিশ্বীস করিয়া, ইহারা ভীহার সঙ্গে ফায়েজাবাদে 
চলিয়া আসিলেন। মতীবেগম প্রান্ন ছুই তিন বৎসর ইহার্দিগকে 
সঙ্গে করিয়া তাহার মতী বাগান নামক 'ভবনে বাস করিতেছিলেন। ইহা 
ফায়েজবাদে আসিয়! ছই তিন বৎসরের মধ্যেও সুজার প্রাসাদে যাই, 
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সুতা হন নাই। কিন্ত চারি পাচ বৎসর গত হইলে পর ইহারা সুজা 
সকর্জ অর্পরাধ বিস্তৃত হইলেন। সুজার প্রতি আর ইহাদিগের কোন 
বিদ্বেষের ভাঁব রহিল না। স্জাও সময়ে সময়ে কাসিমালির নিমিত্ত অনেক 
আক্ষেপ করিতেন। তখন পরম্পবের মধ্যে আবার সন্ভাবের সঞ্চার হইল 
এবং ইহারা মতী বেগুমের সঙ্গে সময়ে সময়ে স্থজার প্রাদাদে যাইয়া অবস্থান, 
+ করিতেন। - রে 

এখন মতীবেগমের মক! গমন একেবারেই স্থগিত হইল মনে করিয়া 
জগদন্থা আপন কন্তা সহ মীর কাসিমের নিকট যাইবেন বলিয়া স্থির করি- 
লেন? জগদগ্ব' বেগমের ফাল্নেজাবাদ পরিত্যাগ করিবার আরও একটা 
কারণ ছিল। ফায়েজাবাঁদে লোক পরম্পরায় শুনিলেন আনফউদ্দৌলার 
সঙ্গে ইংরাঁজদিগের গত মে মাসে যে নৃতন সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে 
আদফউদ্দোল! লিখিয়! দিয়াছেন যে মীর কাসিম কখন তীহার রাজ্য মধ্যে 
আঁসিলে তিনি ততক্ষণাৎ তাহাকে বন্দী স্বরূপ ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ 
করিবেন। এই সকল কথ! গুনিলেই জগদম্বার মনে বড় কষ্ট হইত সুতরাং 
মভীবেগম এবং বউ বেগমের নিকট তিনি ফায়েজাবাদ পরিত্যাগের 
»অভিলাধ ব্যক্ত করিলেন । 

মতী- বেগম (এবং এখন বউ বেগমও) ইহাদিগকে বিশেষ "শ্রদ্ধা 
করিতেন। তাহার। কোন প্রকারেই ইহাদিগকে বিদায় দিতে সন্মত 
হইলেন না। বিশেষতঃ বউ বেগম কাদিতে ক।দিতে বলিতে পাগিলেন-- 

“মা” আমার স্বামীর মৃত্য হইয়াছে। তৎপরে পুত্র আমাকে পরিত্যাপ 
করিয়। গিয়াছে এখন আম!কে একাকী ফেপিয়া গেলে আমার,বড়ই ক 
হইবে। »আপনি না হয় আর এক বৎসর এখানে অবস্থান করুন ।” 

সহ্বদয়। দয়াদ্রচিত্তা জগদস্বা অগত্যা বউ বেগমের প্রস্তাবে সম্মত 
হইলেন এবংআগামী বৎসরের এপ্রিল মাস পর্য্যস্ত ফায়েজাবাদে রহি 
লেন। কিন্ত এপ্রিল মাসের শেষে শুনিতে পাইলেন যে মীরকাপিঃ 
অত্যন্ত রোগাক্রান্ত হইয়! পড়িয়াছেন। তাহার আর দীর্ঘকাল বাচি 
বার আশা নাই। | 

এই সংবাদ শ্রবণে পতিপ্রাণা কালিমপত্থী তৎক্ষণাৎ জননীকে স 
করিয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন ৮» বউ বেগম অনেক লোক জন ধন সম্প্থ 
সঙ্গে দিয়! ইহাদিগকে দিশ্লীর নিকটবর্তী পুলবালে প্রেরণ করিলেন। 


ব্রয়োবিৎশতিতম অধ্যায়। 


এ পাপের কি আর প্রায়শ্চিত নাই? 

এ সংসারে কিছুই স্থায়ী নহে। সকণই অনিত্য, সকলই ক্ষণন্থায়ী 
শত বৎসর পূর্বের যে স্থান সথরদ্য হত্ধর্যে এবং বিবিধ অট্টালিকা স্ুশো- 
ভিত ছিল, যে স্থ*ন সর্বদা লোকারণ্যে পরিপূর্ণ ছিল, অহর্নিশ যেখানে 
গীত বাদ্য এবং নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ হইত, আজ সেখানে 
স্বপাকারে রাশীকুত ইঞ্টক গড়িয়া রহিয়াছে। , মেইস্কান শৃগাণ প্রভৃতি বন্ত- 
জন্থর আবাস হুইয় পড়িয়াছে। 

সরবূ. নদী-তীরবর্তী ফায়োঁবাদের রাজপ্রাসাদের কি এখন আর. 
কোন চিহ্ন দেখা যায়? কেহ না বলিয়। দিলে, কোথায় যে নবাবের প্রাসাদ 
ছিল, তাহা এখন আর অবধাঁরণ করিবারও সাধা নাই। নবাব প্রাসা- 
দের মকল চিহ্ন ই লোপ হইয়াছে, কেবলমাত্র ্বক্ষিণ দ্বারের ভগ্রাবশিষ্ট 
পুরাতন গ্রাটীরই এখন দেখিতে পাওয়া যায়। 

ফায়েজাবাদের চক্‌ বাঁজারের উত্তর দিকে যে একটী সিংহদ্বারের , 
ভগ্মাবশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই শত বৎসর পূর্বে নবার প্রাদা- 
দের দক্ষিণ দ্বার ছিধ। এই অত্যুচ্চ .সিংহদারে তিনটা প্রবেশ পথ বা 
তোরণ ছিল। দক্ষিণ মিংহদ্বার হইতে উত্তর সিংহদ্বার পর্য্যন্ত একটা 
সোজা রাস্তা ছিল। সে রাস্তা দ্বার সাধারণের গমনাগমনের অধিকা'র 
ছিল না। ,নবাব পরিবারের লোক ভিন্ন অন্য কেহ সে রাস্তায় প্রবেশ 
করিতে পারিত না। সেই রাস্তার পূর্ব পশ্চিম উভয় পার্থেই অতি 
উচ্চ প্রাচীর ছিল। সে গ্রাচীরদয়ের উত্তর প্রান্ত সরযূ নদী-তীরবর্তা 
উত্তর মিংহদ্বারের সহিত সংলগ্ন, আর দক্ষিণপ্রান্ত দক্ষিণ, সিংহদ্বারের 
সহিত যুক্ত ছিল। রাস্তার পূর্তপার্থের প্রাচীরের পূর্বদিকে নবাবের 
দরবার গৃহ, বৈঠকখানা, খাসমহল এবং দেলখোসা প্রভৃতি ছিল। আর 
পশ্চিমদিকের প্রাচীরের পশ্চিম পার্খে দক্ষিণ হইতে উত্তর দ্বার পর্যযস্ত 
ক্রমান্বয়ে তিনটা খোর্দ মহল ছিল। যে 

এই ছুইটা সদীর্ঘ এবং অতয্চ প্রাচীরের স্থানে স্থানে আবার সিংহ- 
দ্বার রহিয়াছ্ধে। পশ্চিম পার্থে প্রাচীরের সঙ্গে তিনটা সিংহদ্বার ছিল। 
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তাহার এক একটী সিংহদ্বারই এক একটা খোর্দ মহলের প্রবেশ পথ। 
সক্লর 'দক্ষিণদিকের খোর্দ মহলে অযোধ্যার প্রথম উ 
মূলুকের উপগত্থীগণ বাম করিতেন। তাহার পরের খোর্দ মহলে নবাব 
মনণুর আলিরখা সবদর জাঙ্গের উপপত্ীগণ ছিলেন। একেবারে উত্তর 
দিকের খোর্দ মহলে, স্থজ! উদ্দৌলার উপপত্রীগণ তৎকালে অবস্থান করি: 
তেন। ০ 

নবাব আসফ উদ্দৌলার সিংহাসন প্রাপ্তির পর ফিয়জাবাদে তাহার 
ধোর্দ মহল নির্মিত হয় নাই। ছুই কারণে আদফ উদ্দৌলার খোর্দ 
মহলৎনির্্াণের প্রয়োজন হইল না। প্রথমতঃ তিনি লক্ষৌ নগরে 
রাজধানী সংস্থাপনের অভিপ্রায় করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়তঃ তাহার উপ- 
পড়ীগর সংখ্যা অধিক ছিল না। তাহার যে ছুই চারিজন স্ত্রী ছিল তাহারা! 
সকলেই ধর্মপত্বীর স্তাঁয় খাসমহলে বাদ করিতেন । কেহ কেহ বলেন আসফ 
উদ্দৌলার একেবারেই উপপত্ঠী ছিল না, কোরাণ অন্ুারে তিনি 
চারিজন মাত্র পর্ধী গ্রহণ করিয়াছিলেন। | রা 

উত্তর সিংহদ্বারের বাহিরে এক প্রশস্ত রাস্তা ছিল। সেই রাস্তাই 
একেবারে সরযূ নদীর তীরস্থিত। উত্তরে সিংহদ্বারের সুংলগ পূর্বদিকে সরঘূ 
তীরবর্তী প্রান্ত রাস্তার দক্ষিণপার্থে যে প্রাচীর ছিল, সেই প্রাচীরের ভিতরে 
দক্ষিণদিকেই একটী অতি সুরম্য হশ্ট্য ছিপ । সেই হর্দ্্ের নাম বেগম 
দেলখোসা ! জজ! উদ্দৌল! জীবিত থাকিতে কখনও কখনও বউ বেগমের 
সঙ্গে একত্রে অপরাহ্ে সরযূ নদীর' লহরী দর্শনার্থ এই দেলখোসায় 
আঙগিয়া বসিতেন। এই দেলখোসার গবাক্ষদ্ধারে বসিলে সরযূ নদী দেখিতে 
পাওয়। ফ্াইত। ততিম্ন নবাবের আর এক স্বতন্ত্র দেলখোসা ছিল । 

এই গৃহথানি খাঁসমহনের সঙ্ষে সংলগর ছিল। খাসমহলের মধ্যস্থিত 
সুজার শয়ন গৃহ হইতে বরাবর ছুই তিন খান1 গৃহের ছাদের উপর দিয়া 
এখানে স্ত্রীলোকের অনায়ামে আঁদিতে পারিতেন। সুজার মৃত্যুর পরও 
(সময় সময় বউ বেগম অপরাহ্ছে জগদন্বা বেগম এবং শীন্নকাঁসিমের স্ত্রীকে 
সঙ্গে করিয়া এখানে আঙিয়া বসিতেন। 

আজ ছই তিনূ দিন হুইল যে জগদম্বা বেগম কন্ঠাসহ -পুলবলে মীর 
কাসিমের নিকট চলিয়! গিয়াছেম। এখন বৈশাখ মাস আরম্ত হইয়াছে। 
দিবসে অত্যন্ত গ্রীষ্ববোধ হয়। বউ বেগম এখন ফায়েজ।বাদের রাজ- 


১৯৬ অযোধ্যার বেগম। 


প্রাসাদে একাকিনী মনোছ্ঃখে দিন যাপন করিতেছেন । অন্তান্ত দির 
সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্ণে আসিয়া দেলখোসায় বসিতেন 7 কিন্তু আছ প্রায় 
চারি দণ্ড বেলা থাঁকিতেই দেলখোসায় আঁসিলেন। সঙ্গে যে ছুই তিন 
জন বাদী ছিল তাহারা গ্রকোষ্ঠান্তরে গিয়া গল্প করিতে লাগিল। বেগম 
'্কাকিনী একটা প্রকোষ্ঠের জাগালার নিকট বসিয়া. সরযূ নদীর দিকে 
চাহিয়া রহিলেন। 

দেলখোসা'র নিকট দিয়া সরঘূ নদী পশ্চিমদিক হইতে বরাবর পূর্ব- 
দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। দেলখোঁদা হইতে প্রান একক্রোশ পর্যয্ত 
নদী পশ্চিমবাহিণী হইয়া পরে আবার দক্ষিণমুী হইয়া গ্রবাছিত হইয়াছে। 
ঠিক যেস্ান হইতে নদী দক্ষিণমুখী হইয়াছে সেই স্থানকে গপ্ীরপার. 
বলা যায়। ফায়েজাবাদে দীর্ঘকাল হইতেই এইরূপ প্রবাদ শুন! ধায়, 
যে দশরথ পুত্র লক্ষণ শ্রীরামচন্ত্র কর্তৃক বিবজ্জিত হইলে পর প্রাণত্যাগ 
করিবার অভিপ্রায়ে সরদ্থ নদীতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। নদীর আোতে 
ভাগিতে ভাসিতে যেস্থানে আসিয়া তিনি নদী গর্ভে নিমগ্ন হইলেন, 
সেই স্থানের নামই গুপ্তীরপার; ক্ষণ এইস্থানে গুপ্ত হইয়াছিলেন 
বলিয়াই গুপ্তীরপার নামে আঁভহিত হইয়াছে। ফাঁয়েজীবাদের হিন্দু * 
মুসলমান কাহারও নিকট এই পুরাতন প্রবাঁদ অবিদিত নাই বেগম 
নিজেও এই সকল প্রবাদ জানি তেন। 

বেগম পশ্চিমদিকে চাহিয়া! নদীর লহরীদীলা! দেখিতেছেন্‌। গুস্তীর 
গারের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। নির্জনে বসিলেই নানাপ্রকাঁর চিন্তা 
আদিয়া মনোমধ্যে উদয় হইতে থাকে। গুণ্তীরপারের উপর বেগমের 
দৃষ্টি পড়িবামাত্র রাম লক্ষণের কথ তাহার স্মরণ হুইল। তিনি মনে 
মনে, তাবিতে লীগিল্সেন, রাম লক্ষণের মধ্যে কি ভালবাঁসাই ছিল। রাম 
লক্ষণের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে মাদাতালি এবং আসফু উদ্দৌলার 
কথা মনে হইল | হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বান পরিত্যাগ পূর্বক মনে মনে 
বলিতে লাগিলেন__ / | 

“ছা পরমেশ্বর নাঁদাতালি এবং আসফ উদ্দৌলা যদি রাম লক্ষণের 
্ঘায় পরস্পর পরম্পরকে ভালবাঁসিত তবে আর এ রাজ্য নষ্ট হইত ন1।» 
আবার গুপ্ীরপারের উপর ঢৃষ্টি পড়িল আবার মনে মনে বলিতে 
লাগিলেন_ 


দিতীয় খণ্ড । ১৯৭ 


“এই স্থানে লক্ষণ নদী গর্ভে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। লক্ষণ রাম কর্তৃক 
বিধীর্জ্ত হইলেন বনিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন ।» ৃ 

এই চিন্তা বেগমের মনে উদয় হইবামাত্রই তীহার ছুই চক্ষু হইতে 
অশ্রধাঁরা বিগলিত হইতে লাগিল । তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন: 

“হায় আমার সাদাতালিও নির্বাসিত হইয়াছে। হায় কেন আম্ম 
নবাবকে সাদাতালির হতে রাজ্য ভার অর্পণ করিতে বলিলাম না? 
সাদাতালি নবাব হইলে আর রাজ্য নাশের আশঙ্কা হইর্ভী না। আসফ- 
উদ্দৌল! আমার গর্ভে জন্িয়াছে বলিয়াই তো৷ নবাব তাহাকে সিংহাসন 
প্রদান করিয়াচ্ছন। নহিম্বে আদফউদ্দৌলার তো আর কোন গুণই 
নাই ।” 

*“সাদাতালির প্রতি আমি বিমাতার আচরণ করিয়াছি । নবাবের 
সন্তানগণ মধ্যে এক সাদাতাণিই সিংহাসনের উপযুক্ত । কিস্ত আমার 
জন্তই সে কেবল সিংহাসন হইতে বর্ষিত হইল % আমি বলিলে নবাব 
নিশ্চয়ই সাদাতালিকে সিংহাসন প্রদান করিতেন। হায় জগদস্বা ধেগমের 
স্তায় আমার মন যদি সরল হইত, তাঁহার ন্যায় আমি যদি পক্ষপাত শৃন্ত 
, হইতে পারিতাম, তবে এ রাজ্যের বিনাশ হইত না& নবাবের নাম, 
নবাবের প্পিতা পিতামহের নাম বজায় থাকিত। আমার ভয়ে নবাৰ 
আমার সাক্ষাতে সাদাতালির নামও করিতেন না; গ্ুকবল আসফ- 
উদ্দৌলাকেই আদর করিতেন। কিন্তু তিনি বিচক্ষণ লোক ছিলেন, 
তিনি অবশ্ত বুঝিতেন যে সাদাভালিই এক মাত্র সিংহামনের উপযুক্ত।» 

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বেলা প্রায় শেষ হইল। ক্র্ধ্য*অন্ত-প্রায় 
হুইয়! অটসিল। বেগম যে জানালার নিকট মুখ রাখিয়া! নদীর দিকে 
চাহিয়াছিলেন সেই জানালার দ্বারা স্ুর্টালৌক প্রবেশ করিয়া বেগতমর 
মুখের উপর রৌদ্র পড়িল। তিনি সে প্রকোষ্ঠ হইতে উঠিয়া পুর্ব দিকের 
অন্ত এক গ্রকোষ্ঠে গিয়া বসিলেন। আবার পূর্বুপী হইয়া! নদীর দিকে 
চ্াহিয়। রহিলেন। পূর্বদিকে অনেক দূরেননীর অপর পারে একটা গ্রকাঁও 
“বট বৃক্ষ রহিয়াছে। বেগমের দৃষ্টি সেই বৃক্ষের উপর পড়িল। ফায়েজা- 
বাদের লোকেরা ললে প্ীরানচন্ত্র বনে গমন কালে সরযূ নদী পার হইয়া 
প্রথম রাত্রি সীত। সহ এইবৃক্ষ তলে শরন করিয়াছিলেন। এই বট বৃক্ষের 
উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র সীতার কণা! মনে+হইল। সীতার কথা ভাবিত্তে 


১৯৮ অযোধ্যার বেগম |. 


ভাষিতে নিজের কথ মনে পড়িল । তখন তিনি একেবারে আ.ম্মবিশ্মতের 
্াঁয় মনে মনে বলিতে লাগিলেন; ৬ 

“কেন হিন্দুর বলে যে লীতা৷ বড় কষ্টে গড়িয়াছিলেন? হিন্দু কাফের 
তাই ওদের বুদ্ধি নাই।. সীতার কোন কষ্টই হয় নাই। স্বামীর সঙ্গে 
বুক্ষতল আশ্রয় করিয়াছিল, ইহা! অপেক্ষা আর কিস্তুখ আছে? যে 
নদন আমি বকৃসারের সংগ্রামক্ষেত্রে বাদীর বেশে, নবাবের তান্থুতে প্রবেশ 
করিলাম সে দিন" নবাবের মুখ দেখিয়া আমার কতই আনন্দ হইয়াছিল। 
তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না। জহরাঙ্লী তাহার হাতে টাকা 
এবং আম।র পত্র প্রদান করিল। তিনি চমকিযু' দয়া "আমাকে লইয়া 
নিজের প্রকোষ্ঠের মধ্যে গেলেন। যখন আমার" গলা ধরিয়া বলিলেন, 
“আমেতু, আগার জন্য তুমি প্রাণ বিনর্জন করিতে আসিয়া?” 
তখন আমি কত আনন্দ, কত স্থুখই অনুভব করিয়াছিলাম। ধন রত্ব 
র্ব্ধ্য কিছুই তে! আমাকে কখনও এত সুখ প্রদান করে নাই। 

প্ৰক্সারে চলিয়! যাইবার সময় জহ্রালী বলিত, আমেতু আর হাটিতে 
পারিবে না। তোমার বড় কষ্ট হইয়াছে । এখন এখানে বিশ্রাম কর। 

“কিন্ত বারে যাইবার সময় আমার তে! একটু কণ্টও বোধ হয় নাই। 
বরং জহ্রালীর প্রতি আমার অত্যন্ত রাগ হইত। আমি মনে করিতাম 
জহরালী নিজে বিশ্রীম করিতে চাহে, সেই জন্য এইরূপ বলে । 

খবক্সার হইতে দেশে পলাইয়1 আসিনাঁর সময়ে নবাব অত্যন্ত চিন্তা- 
কুল হইয়া পড়িলেন। ইংরাঁজ সৈন্ত আমাদিগকে আক্রমণ করিবার 
নিমিত্ত গম্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। নবাঁবের তখন দিবারাত্রের 
মধ্যে নিদ্রা হইত না। নবাবকে নিদ্রিত করিবার জন্ত যখন বাদীর 
বেশে তাঁহার শধ্যাপার্থে দীড়াইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতাম তখন কতই 
আমার সুখ বোধ হইত আমার মনে এত সুখ এত আননোর উদয় হইত, 
যে, সে সময়ের আসন্ন বিপদ আমাকে কিঞ্িম্মাত্রও ভীত করিতে পারিত 
না। 

“নবাব আমার মহীস্ত মুখ দেখিয়া, আমার সাহস দেখিয়া, হাসিতে 
ছাসিতে বলিতেন, 'আমেতু আজ হইতে আমার পোষাক তুমি ধারণ 
করিয়া নবাবী কর, আমি তোমার পৌঁধাক পরিধান করিয়া অন্দরে 
খাকিব। তোমার বড় সাহম) কিছুতেই তোমার ভয় হয় না? । 





দ্বিতীয় খণ্ড। ১৯৯ 


* আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম “এবার ফায়েজাবাঁদে যাইয়! তোমার 
জসথাধ্যাক্ষর পদে আমাকে নিযুক্ত করিলে ভাল হয় না? 

“ফায়েজাবাদে পলাইয়! আপিবার সময় পথে একদিনও নবাবের মূখে 
হাসি না দেখিয়া আমার ঝড় কষ্ট হইত। সেদিন নবাবকে সহান্ত মুখে 
কথা বলিতে দেখিয়া; আমার কতই আনন্দ হইয়াছিল। তবে তো এ 
অযোধ্যার প্রধান বেগমের পদ অপেক্ষা সে হাসির মূল্য অধিক ছিল। এ 
প্রধান বেগমের পদ, ধন রত্ব €তা কখনও আমাকে সেই,স্গ,সেই আনন্দ 
প্রদান করিতে পারে বাই!। 

“হিন্দুগণ সত্য সত্যই কাফের। জগদন্বা বেগম বলেন কাফেরদিগের 
বড় বুদ্ধি । কোঁরাণ্‌ না, নবী মাঁনে না, পয়গন্বরের কথা মানে না, 
সে কাফেরের মাবার বুদ্ধি। বুদ্ধি থাকিলে সীতার বড় কষ্ট হইরাছিল এ 
*কথ। বলে কেন? যে দিন সীতা এই বটবৃক্ষতলে স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে 

'করিয়া সমস্ত রাত্রি স্বামীকে বাতাস করিয়াছেন, সে দিন সীতার মনে বড়ই 
আনন্দ হইয়াছিল । ঠিক বল্সারে গিরা আমার যেরূপ আনন্দ হইল, মীতারও 
সেইরূপ আনন্দ হইয়াছিল। 

“এলাহাবাদের সঞ্চজির পর যখন যুদ্ধের গোলমাল চলিয়াগেলঃ তখন 

*নবাব আমার শয়ন প্রকোষ্ঠে আসিয়া! বলিলেন_-“আমেতু আমার ধন রত্ব 
রাজপদ সকলই তোমার ।, 

“কিন্ত বক্সারে নবাবের মুখ দেখিয়া যত আনন্দ হইয়াছিল সে ধন 
রত্ন রাজ্য পদ পাইয়া তো আমার তখন সেইরূপ আনন্দ হয় নাই ।” 

বেগম সরযু নদী তীরবর্তী বটবৃক্ষের দিকে চাহিয়া এইরূপ চিন্তা! 
করিতেছেন। তাহার বীদীব্রয়' আসিয়া প্রায় অর্ধ ঘণ্টা কাল তাহার 
পশ্চাতে গীড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সে বিষয়ে তাহার একেবারেই চৈতন্ত' 
নাই। তিনি চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া 
স্পষটাক্ষরে স্বপ্রাস্থায় কথা বলিবার স্ায় বলিয়া উঠিলেন “জগদস্বা বেগমের 
কথা না শুনিয়া এ দুর্দশা হইল। গ্ণেশ্বর ! তোমার এ রাজ্য রক্ষার 
বার উপায় দেখি না।” এই ৰলিয়াই বেগম জানালার পার্থস্থিত শদ্যার 
উপর অটৈতন্ত হইয়! পড়িলেন। 

বাদীগণ “ও জাল্লা, স্বোবান আল্প! এ কি হইল !” এই বলিয়া চীৎকার 
করিয়া উঠিল। বীদীগণের চীংকারে বেগম চৈতগ্র লাভ করিয়া তাহা- 


৬ 


২০০ | অযোধ্যার বেগম। 


দ্লিগকে বলিলেন, “আমার কোন অন্থথ হয় নাই। তোর! গোলমাল 
, করিস্‌ না1” ও 
এ দ্রিকে দেখিতে দেখিতে সন্ধার কিছুকাল পরেই গগণ মগ্ডলে না 
সমুদিত হইল। সরযূ বক্ষে চন্ত্রালোক নিপতিত হইবামাত্র জলরাশি যেন 
রফুল্ন হইয়। উঠিল। এ পর্যযস্ত বেগম দেল খোষার প্রকোষ্ঠ মধ্যে ছিলেন। 
-এখন দেলখোঁধার বারেন্দার বাহির হইলেন। চন্তরম! সংস্পর্শে সরু আরও 
মনোহর রূপ ধারএ করিয়াছে। চন্ত্রমার সঙ্গে সরর্ধু খেল! করিতেছে দেখিয়া 
বেগমের জদয়ও এখন একটু প্রচুল্প হইল। কিন্তু রাজা বিনাশের চিন্তা 
কিছুতেই তাহার মন হইতে বিদূরিত হইল নাঁ। রর 
ছুই চারি দণ্ড রাত্রি হইলে পর বেগম বাঁদীত্রয়ের সঙ্গে ছাদের রা 
রাস্তা! দিয়! খাসমহালে শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। যে প্রাক্ষ্ঠে 
হাফেজনন্দিনী আম্মহত্য। করিয়াছিলেন সেইটাই সথজার গ্রীষ্মকালের শয়ন 
প্রকোষ্ঠ ছিল। বেগম স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে শয়ন করিতেন। নুজ! ডাকিয়া! 
না পাঠাইলে কোন বেগম তাহার শয়ন প্রকোষ্ঠে যাইয়া! শয়ন করিতেন না। 
এখন স্থজার মৃত্যুর পর বউবেগম বরাবরই সুজার সেই শয়ন এঁকোষ্ঠেই শয়ন 
করিতেন। কোন কোন রাত্রে ছুই এক জন বাদী বেগমের শয়নাগারে 
শুইয়া থাকে। আর যে রাত্রে বেগম শয়নাগারে বিয়া! কোরাণ পাঠ করেন 
সে রাত্রে অন্ত কাহাকেও প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিতে দিতেন নাঁ। আজ 
রাত্রে বেগম কৌরাণ পাঠ করিবেন বলিয়| মনে করিয়াছেন। স্থতরাং শয়ন 
প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াই বাঁদীদিগকে বিদাঁয় দিলেন ) এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া 
কোরাণ শরিপ পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আগ্জ অনেকক্ষণ দেলখোষায় 
. নিয়া নানা চিন্ত! করিয়াছেন। তাহার শরীর অত্যন্ত ক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। 
(তিনি কোরাণের এক সুরা পাঠ করিয়াই শয়ন করিলেন। এবং অত্যন- 
কাল মধ্যেই নিদ্রাতিভূতা হইগা- পড়িলেন। * * * + 
রঙ সক ০ ০ ০ চা স্‌ ০ সি চি 
খু ০ ঙ্ ০ | ০ ১ সা ০ চি চর 
* *  : শয়ন প্রকোষ্ঠের জানাল। খুলিয়া বেগম নিদ্রা যাইতেছেন। 
গ্রীষ্মাতিশয় নিবন্ধন রাত্রে প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রায়ই আলো বাখিতেন ন1। 
তাহারা শয়ন করিবার পুর্বে গৃহের স্মুদয় স্যালো ।নর্বা'পত হইত। 
গ্রথম রাত্রে জ্যোতক্গা ছিল। জানালার মধ্য দিয়! চক্্রীলোক প্রবেশ করিয়া 


দ্বিতীয় খণ্ড। ২০১ 


গুহ আলোকিত করিয়াছিল। কিন্তু রাত্রি ছুই গরহরের পূর্বেই চক্ছুমা অদৃষ্ঠ 
হই । *জগন্মগুল ঘোর অন্ধকারে সমাবৃত হইয়া পড়িল। বেগমের শয়ন 
প্রকোষ্ঠ একেবারে অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল। 

এই গভীর রাত্রে সমুদয় বিশ্বমগুল নিস্তব্ধ হইয়াছে। জন প্রাণীর শব্দ 
নাই। শয়ন করিবার অব্যবহিত পূর্বে হাফেজননিনীর মৃত্যু ঘটনা বেগমেত্ 
স্বৃতিপদ্থারঢ হইয়াছিল। , তৎসঙ্গে সঙ্গে আবার জগদস্বা বেগমের নিদারুণ 
বাক্যও স্মরণ হইয়াছিল। জগদস্ব! বেগম বলিয়াছিলেন, সিরপরাধী হাফেজ 
কুমারীর শোণিত হইতে দাবাগ্ি সমূৎ্পন্ন হইয়1 সমুদয় অযোধ্যাকে ছারখার 
করি$ব।” এই»সকল কথা চিন্তা করিতে করিতেই বেগম নিদ্রিত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। রাত্রি ছুই প্রহরের সময় নিদ্রিতাবস্থায় তিনি স্বপ্নে দেখিতে 
লাগিলেন যেন--সমুদয় গৃহ অগ্নিময় হইয়া! পড়িয়াছে। শয়ন প্রকোষ্ঠের 
সর্বত্রই আগুণ জলিতেছে। তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন। চীৎকার করিয়া! 
পার্বস্থিত গ্রকোষ্ঠে শর়ানা বাদীদ্িগকে ডাকিবেন বলিয়া মনে করিলেন। 
কিন্তু মুখ হইতে শব্দ বাহির হইল না। স্বপ্রাবেশে তাহার সর্ব শরীর 
কাপিতে লারিল। দেখিতে দেখিতে সেই প্রজলিত অগ্নিরাশির মধ্য হইতে 
শুভ্র বদন পরিহিতা ছুইটা পরম সুন্দরী, অপরূপ লাবণামন়ী যুবতী বাহির 
হইয়া ধীরে ধীরে বেগমের শষ্য পার্খে আসিয়া দীড়াইল। ইহাদের একটার 
আকৃতি ঠিক হাফেজনন্দিনীর ন্যায়। দ্বিতীয়া যুবতীর মুগ্তকমল হাফেজ- 
নন্দিনীর মুখাপেক্ষাও শতগুণে গান্ভীর্য্য এবং প্রশাস্ত ভাবে পরিবেষ্টিত হইয়া 
বহিয়াছেই। তাহার সেই স্থবিমল অনিন্দ্য বদন হইতে অবিশ্রান্ত প্রীতি এবং 
স্সেহ কিরণ বধিত হইতেছে। স্বপ্লাবেশে হাফেজনন্দিনীকে দেখিয়া! বেগমের 
মনে মননে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল। কিন্তু এই দ্বিতীয়া রমণীর ল্েহ ভর! 
মুখ খানির উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র বেগমের আবার যেন একটু সাহসের 
সঞ্চার হইল ॥ 

রমণীহ্থয় বেগমের শয়ন পারে বসিলেন। বেগম সাহস করিয়া ইহা- 
দিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই াফেজনন্দিনী বলিলেন__ 

“ভয় নাই মা! আমি তোমার শত্রু নহি। তোমার কোন উপকারার্থ 
আসিয়াছি। আমরা তোমার কোন অনিষ্ট করিতে আমি নাই। আমি 
এখন যে রাজ্যে বাস করিতেছি, £সখানে কেহ কাহারও শত্রুতা করে না। 
সেখানে ছ্বেষ নাই, হিংসা নাই। সে-রাজ্যে নিস্তেজ, দুর্বল ও বলা 
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দিগকে সকলেই আশ্রয় প্রদান করেন। সে রাজ্য কাম ক্রোধ স্বার্থপরতা! 
কিছুই আমরা দেখিতে পাঁই ন1।” ২ 

বেগম হাফেজনন্দিনীর কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন। তাহার ভয় 
ক্রমেই দূর হইতে লাগিল; তিনি অনিমিষ নেত্রে হাফেজবালার সঙ্গিনী 
সেই অপরূপ লাবগ্যব্তীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। সে মুখ খানি 
-এতই আনন প্রদ এত শাস্তিগ্রদ যে সে মুখেয় দিকে চাহিয়া আর চক্ষু 
ফিরাইতে পারিঙেন না। বেগম কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই হাফেজ- 
নন্দিনী আবাঁর তাহার সঙ্গিনীকে নির্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন__ 

«আমর! এখন যে রাজ্যে বাম করিতেছি সেখানে হিন্দু মুপলমান গৃষ্টান 
কেহ কাহাকেও কাফের বলিননা। মনে করেনা । সকলেই সকলকে প্রাণের 
সহিত ভাল বামে, এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। যে কাফেরকন্ার বিষয় তুমি 
অপরাহে চিন্তা করিতেছিলে, ইনিই সেই দীতা, বটবৃক্ষতলে স্বামীর সঙ্গে 
শয়ন করিয়াছিলেন । ইহাঁর তেজঃ গ্রহণ কর। তুমি নারী ধর্ম বিসর্জন 
করিয়াই বিনাশের দিকে ধাবিত হইয়াছ।” 

“বিনাশ” এই কথ! শুনিয়াই বেগম ভয়ে কাপিতে লাগিলেন। অকন্মাৎ 
বাহিরে মেঘের গর্জন শুনিতে লাগিলেন। প্রবল বঞ্চাবাত উপস্থিত, 

' হুইল । প্রকোষ্ঠের জানাল। দকল বাতাসে সঞ্চালিত হইবামার, ঠঙ্গ ঠল্, 
ঠাস্‌ ঠান্‌ শব হইতে লাগিল। বেগম জাগ্রত হইলেন। চক্ষু উন্মীলন 
করিয়া দেখেন যে বাহিরে বড় ঝড় বৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু প্রকোষ্ঠ মধ্যে 
কিছুই নাই। বেগম গাত্রোথাঁন করিলেন। প্রকোষ্ের দরজা খুলিয়া 
বাদীদিকে ডাকিতে লাগিলেন। বীদীগণ জাগ্রত হইয়া প্রদীপ জালিল। 
বেগমের শিক্রে স্বর্ধধচিত মকমলের বন্ধে বান্ধা একখানি কোরাণ রহিয়াছে 

_ বেগম আবার কোরাণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কোরাণ শরিপ 
খুলিবানাত্র স্করা মুমেন হাঁতে পড়িল। বেগম স্থবরা মুমেন ধীরে ধীরে 
এইরূপে পাঠ করিতে লাগিলেন. 

“পরাক্রমশালী জ্ঞানময় ঈশ্বর হইতে এই পুস্তক আসিয়াছে। তিনি 
পাপ ক্ষমাকারী, অনুতাপ গ্রহণ কারী, কঠিন শাস্তিদাতা এবং মহিমান্থিত। 
তিনি ভিন্ন আর কেহ উপান্ত নাই। তাহার দিকেই, পুনর্গমন করিতে 
হইবে। ধশ্মদ্রোহিগণ ব্যতীত অন্ত কেহ ঈশ্বরের নিদর্শন সকল সম্বন্ধে 
বিষাদ করে ন11” 
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ন্রা মুমেনের এই কয়েকটী কথা বেগম একবার, ছুইবার, তিনবার, 
চারিবাঃ পাঠ করিলেন। আবার সেই এক কথাই পাঠ করিতে লাগিলেন। 
কিছু কাল পরে কোরাণ থানি অত্যন্ত যন্প এবং ভক্তির সহিত সেই স্বর্ণথচিত 
মকমলের বস্ত্র দ্বারা বান্ধিলেন। রাত্রি অবসান হইবার এখনও অনেক 
বিলম্ব আছে। বেগম কোরাণ খানি আবার শিয়রে রাখিয়া নিদ্রা যাইবার 
নিমিত্ত শয়ধ করিলেন। এবার আর গৃহের আলো! নির্বাণ করিলেন না। 
প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রদীপ জলিতে লাগিল। শয়ন করিবার পর অনেকক্ষণের 
মধ্যেও বেগমের নিদ্রা হইল না। একবার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে সহজে 
আবার নিদ্রাঁহয় কা। শয়ন করিস্লা বেগম ভাবিতে লাগিলেন, “ঈশ্বর পাপ 
ক্ষমাকারী, ঈশ্বর অনুতাপ গ্রহণ কারী, কিন্তু আবার ঈশ্বর কঠিন শান্তিদাতা। 
জগদন্ব* বেগম বলিয়াছেন, হাঁফেজনন্দিনীর শোণিত হইতে দাবাগ্ন উৎপন্ন 
হ্ইা সমুদয় অযোধ্যা ছারখার করিবে । আর স্বপ্নেও সেই গ্রজলিত 
অশ্মিরাশিই দেখিলাম এ সকল নিশ্চয়ই কুলক্ষণ হইবে। জানিনা কি 
বিপদই সমূপস্থিত হইবে । কিন্ত এ পাপের কি আর প্রায়শ্চিত্ত নাই ? হাক্ন এ 
পাপের কি আর প্রায়শ্চিত্ত নাই ?--প্রায়শ্িত্ত নাই-_এই ভাবিতে ভাবিতে 
বেগমের আবার নিদ্রাবেশ হইল। বেগম আবার নিদ্রাভিভূতা হইয়৷ পড়ি- 
লেন। কিন্তু, এবার নিদ্রাভিভূতা হইবামাত্র স্বপ্নে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্তই দেখিতে 
লাগিলেন। আত্মহত্যার পর শয়নাগাঁরের যে স্থানে হাফেজননিন্টীর মৃতশরীর 
পড়িয়াছিল ঠিক সেই স্থানে হাফেজনন্দিনীর মৃত শরীর পড়িয়া রহিয়াছে। 
তাহার বক্ষে'সেই বিষাক্ত ছুরিকা রহিয়াছে, হাতখানি বুকের উপর গড়িয়া 
রহিয়াছে। আহত স্থান হইতে আোতে শোণিত নির্গত হইয়া সরষু নদীর 
তায় প্রশস্ত এক রক্তের নদী প্রবাহিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে হাফেজ- 
ননিনীর শরীর অদৃষ্ত হইল। বেগমের শয্যা সেই শোণিত নদীর পারে 
পড়িয়া রহিয়াছে এক একবার নদীর ঢেউ আসিয়! তাহার শয্যা স্পর্শ 
করিতেছে । অধযোধ্যাবাসী সহস্র সহস্ত প্রজান্ত মৃত দেহ সেই রক্ত নদীর 
ক্োতে পূর্বদিকে ভাসিরা যাঁইতেছে। বৃদ্ধণখোজা জহরালী এবং বহরালী 
নদীতে পড়িয়া তটে উঠিবার নিমিত্ত চীৎকার করিতেছে । ইংরাজ রেসিডেন্ট 
মিডণ্টন্‌ সাহেব, ব্রিষ্টো৷ মাহেব এবং আর দশ বার জন ইংরাজ যষ্টি দ্বারা 
ঠেলিয়! ঠেলিয়া জহরালী এবং বহরাগীকে নদীর মধ্যে ভাঁসাইয়া দিতেছে । 
তাহারা শতচেষ্টা করিয়াও তটে উঠিতে পা্ররতেছে না। 


২০৪ অযোধ্যার বেগম । 


বেগম এই ভয়ঙ্কর দৃণ্ দেখিয়৷ স্বপ্ী বস্থায় বলিয়া উঠিলেন, “হাফেজননিনী 
রক্ষা কর, রক্ষা কর, ক্ষমা কর, ক্ষ কর। আমার এই বৃদ্ধ খোজা" ছুইটার 
প্রাণ রক্ষা কর। ইহার! জননীর স্তায় বাল্যাবস্থায় আমাকে পালন 
করিয়াছে ।” 

বগনাবস্থায় বেগমের মুখ হইতে এই কথা বাহির হইবামাত্র ক্রমে রক্তনদী 
অদৃশ্য হইতে লাগিল। বেগম দেখিলেন থে দেলখোস।র বাররন্দায় তিনি 
বসিয়া আছেন। পবিত্র লিল! সরযূ নর্দা সম্মুখে প্রবাহিত হইতেছে। সরযূ 
নদীর অপর পারের সেই বটবৃক্ষের নিকট হইতে ন্বর্ণবিনির্মিত রথে অরোহণ 
করিয়া হাফেজনন্দিনী এবং সী নদী প্রার হইয়া তাহার নিকট'আসিতে- 
ছেন। সে স্বর্ণবিনির্শিত রথ দেলখোসার দ্বারে আপিয়! উপস্থিত হইল। 
রমণীদ্বয় রথ হইতে অবতরণপুর্র্বক বেগমের নিকটে আমিলেন, এবং 
সহাস্তমুখে তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, “ভয় নাই ।” . 

বেগমের সর্ব শরীর এখনও ভয় ও তরাসে কীপিতেছে। তিনি এই 
রম্পীদ্ধয়ের পদতলে পড়িয়া বলিতেছেন “মা তোমরা আমাকে রক্ষা কর, এ 
পাপের কিআর কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই ?” 

এই কথ বলিবামাত্রই বেগমের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি শখ্যা হইতে 
গাত্রোখান করিয়া দেখিলেন যে, জানাল! দিয়া ঘরের মধ্যে সুর্যযালোক 
প্রবেশ করিয়াছে। 

বেগম প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া প্রথমতঃ নেমাজ করেন; তৎপরে বিষয় 
কার্ধ্য পর্যবেক্ষণ করিতে বসেন। কিন্তু আজ নেমাঁজের পর কোন বিষয় 
কার্ধ্য (দখিতে ইচ্ছা! হইল না। শরীর অন্ুস্থ হইয়াছে বলিয়। 'দকাকিনী 
শয়নাগারে বসিয়া গত রাত্রের ন্বপ্রের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন__ 

“একি আশ্র্য্য স্বপ্নই দেখিলাম। হাফেজননিনীর মৃত্যুর পৃর্ব্বে এবং 
পরে জগদম্বা বেগম প্রতিদিন যে সকল কথা বলিতেন, ততসমুদয়ই তো 
স্বপ্নে দেখিলাম । তবে তিনিৎ যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলই 
কালেতে পূর্ণ হইবে নাকি? 

“তিনি বলিয়াছেন হাফেজ নন্দিনীর শোঁণিত হইতে দাবাগ্ি প্রজ্জলিত 
হইয়! সমুদয় অযোধ্যাকে তন্ীভূত করিবে ।” অযোধ্যার সমুদয় প্রজাগণ 
বিনষ্ট হইবে। কিন্ত স্বপ্নেও তো প্রজাগণের মৃত দেহ ভাসিতে দেখিলাম । 
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ভখন তাহার কথ। শুনিয়া হাসি পাইত। আাহাকেও কাফের বলিয়। মনে 
ইতণ ,ওকিন্ত এখন দেখি যে ক্রমে ক্রমে ত্তাহার সকল কথাই ফলিতেছে। 
একদিন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন তুমি নারীধর্ম বিবর্জিত হইয়াছ 
মামি তখন তাহার কথা শুনিয়া আর হাসি সম্বরণ করিতে পারিলাম না। 
মামি মনে করিলাম, যে সকল রমণী আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়! 
রপুরুষগামুনী হয়, তাঁহারাই নারীধর্্ম বিসর্জন করে। আমি স্বপ্নেও 
নবাবকে ভিন্ন আর কাহাকেঁও জানি নাই। আমি নারীধর্ম বিসঞ্জন 
করিয়াছি, এ পাগলের উক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। জগদস্বা বেগমকে 
তখন গাগুল ঝলিয়া,মনে করিয়াছি। 

* “কিন্ত এখন সপ্পেও হাফেজনন্দিনীর মুখে সেই কথাই. শুনিলাম। 
হাফেজনুন্দিনীও আমাকে বলিলেন, যে, আমি নারীধর্্ম বিসর্জন করিয়াই 
বিল্াশের দিকে ধাঁবিত হইয়াছি। তবে নারীধশ্মটা কি? স্বপ্নে হাফেজনন্দিনী 
আশ্র একটা কথ। বলিলেন, তাহার তো কোন অর্থই বুঝি না। তিনি 
বপিলেন সীতার তেজ গ্রহণ কর। এ তো সকলই কাফেরী কগ1-- 
হিন্দুদিগের কথা ।* তবে কি একটা হিন্দু গণক কিম্বা পণ্ডিতকে ডাকাইয়া 
এ সকল কথার অর্থ জিপ্াসা করিব? কিন্তু তাহা করিলে লোকে যে 
আগ্মীকে পাগল বলিবে। 

“জগদস্ব! বলিয়াছেন, আকবর বাদদাহ এবং নবাব আলিবদ্দি খা হিন্দু 
পপ্ডিতদ্িগকে স্বপ্নের অর্থ জিজ্ঞাসা করিতেন। আমিও না হয় সেই 
পণ্ডিত ডাকাইয়! ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করি। কন্ত স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছি 
তাঁহা কোন মুখে লোকের নিকট বলিব। স্বপ্ণে দেখিলাম হাফেজনুন্দিনী 
আঁমাঁকে বলিতেছেন যে নারীধর্্ম বিসর্জন করিয়া, আমি বিনাশের দিকে 
ধাবিত হইয়াছি। এ কথা তো! লোকের নিকট বলিতেও লজ্জা বোধ. 
হ্য়।” 

বেগম এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, আবার কোরাণ খুলিতে আরম্ত 
করিলেন। কোরাণের প্রতি বেগমের ঞঅচলা ভক্তি। কোরাণথানি 
হাতে লইয়! আবার ভাবিতে লাঁগিলেন-_“ন্বপ্লের কথ! কি সত্য হয়? হিন্দু 
কাঁফের। হিন্দুর কথ! সকলই মিথ্যা। কোরাণ ভিন্ন এ সংসারে কিছুই 
সত্য নহে। স্বপ্নে কত অদ্ভুত কা দেখ! যায়। জগদস্বার কাফেরের 
গ্রতি ভক্তি ছিল, তাহাতে তিনি এরূপ বল্লিতেন। কাফের মনে করে 


২৪৬ অধোধ্যার বেগম। 


যে, স্বপ্নে তাহাদের দেব দেবীর| 'আসিয়া কথা বলে। ও কিছুই 
নহে। কোন কাফের পণ্ডিত ডাঁকিরা আমার প্রয়োজন 'নাই/, স্বপ্ন 
দেখিলাম আমি নারীধর্্ম বিসর্জন করিয়াছি। আমি তো স্বামী ভিন্ন 
আর কাহাকেও জানিনা । আমার তিন কাল গিয়াছে । আমার কি 
আর এই বুদ্ধকালে নিকা করিবার ইচ্ছা! হইয়াছে, যে আমি নারীধর্্ 
বিসঙ্জন করিয়াছি ?” 

এই চিন্তা.করিতে করিতে বেগম "অন্যমনস্ক হইয়। কোরাণখানি খুলি- 
লেন। হঠাৎ সুরা কেয়ামত তাহার সন্ুখে পড়িল। 

“কেয়ামত” এই শব দৃষ্টিপথে পড়িবামাত্রই বেগমের দয় কীপিয়া 
উঠিল, তিনি কিছুকাল স্থিরচিত্তে সব হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে 
দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক মনে মনে বলিতে লাগিলেন-- ৰ 

“নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল হইবে। হাফেজননিনীর প্রাণরক্ষা। করি- 
বার আমার সাধ্য ছিল। যখন সাধ্য থাকতেও তাহার প্রাণ রক্ষা 
করি নাই, তখন কেয়ামতে (অর্থাৎ পরকালে) আমাকে ইহার দণ্ড 
ভোগ করিতে হইবে। কেবল কেয়ামতে কেন? এখানেই কত শাস্তি 
হয় তাহ। কে বলিতে পারে? 

“একবার একট হিন্দু পণ্ডিত কিন্বা' গণক ডাকাইয়! এ স্বপ্নের অর্থ 
জিন্তাসা করি। দেখি তাহারাই বা কি বলে। কিন্তু স্বপ্ন দেখিয়াছি সে 
কথা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর! 
যাইবে, “দীতার তেজ” এ কথার অর্থ কি? নারীধর্ম পালন করিতে 

হইলে, কি করিতে হয়?” 

বেগম এই প্রকার চিন্তা করিয়! জহরালী, দারাবালী ্রভৃতিকে ডাকাঁ- 
ইয়া বলিলেন যে বৃদ্ধ হিন্দু পণ্ডিত বৃদ্ধ, গণক যখন যেখানে দেখিতে 
পাইবে, তখনই তাহাদিগকে আমার নিকট লইয়া আসিবে | তাহাদিগের 
দ্বারা ছুই একট! বিষয় গণনা করাইতে হইবে। 

দ্বারাবালীখ। হিন্দুর সম্তান ছিল; পরে মুনলমান হইয়াছে। হিন্দু 
গণকদিগের প্রতি এখনও তাহার একটু ভক্তি আছে। স্থতরাং সে বণিল 
প্মামা সাহেব অনেকানেক গণক এখানে আছে তাহারা ভূত ভবিষ্যৎ 
সকলই বলিতে পারে 1” নু 

জারাবালী প্রভৃতি খোজাগণ ইহার পর ফায়েজাবাদের রাস্তা ঘাটে এবং 


দ্বিতীয় খণ্ড। ২০৭ | 


হাট বাজারে সন্গ্যাসীর ভেক ধরা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখিলেই বেগমের মহলে 
লইয়াাইও । বেগমের আদেশ অনুসারে তাহাদিগকে জিজ্ঞানা করিত, 
“সীতার তেজ কাহাঁকে বলে?” “নারীধর্ম পালন করিতে হইলে কি.কাজ 
করিতে হয় ? 
, একদিন একটা প্রীয়ন্দীবন অঞ্চলের ত্রংক্গণ এই সকল প্রশ্নের উত্তরে 
ক্িল__ 

«“ রামজী সীভাকি তেজ হাঁয়-পীতাঁরাঘ ওতো! একি হাঁয়।” 

দ্বিতীয় প্রাশ্নের উত্তরে বলিল, “রানগীকি ঘেবাকে নিয়ে কুছ দেনেদে 
সুব ধরস্ঠহোছুকে ” 

আর একদিন একট। অযোধ্যা ব্র'ঙ্গণ প্রশ্নোভরে বলিল-- 

“হুমানজী সীতাকি তেজ হার, আন্টর দোস্রা কোন হায়।»? 

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিল,“মাই,মেরে কুছ দেনেসে দব ধরম হোগ!1।”, 

১৭৭৭ সাল হইতে ক্রমান্বয়ে ছুই তিন ব্সরকাল প্রার প্রত্যহই খোজা- 
গণ এই প্রকার দুই একটা ত্রাক্ষণ লইয়া আধিয়া আমোদ করিহ। খোজা 
এবং বাঁদীদিগের আমোদ করিবার এই এক বিনকণ সুযোগ হইল। 


8৯87 


চতুর্বৎশিতিতম অধ্যায় । 





বঙ্গের স্ববাদারের এই অবস্থ| | 

'জ্যেষ্ঠ খাস। গগণমণগ্ডল মেঘাবৃত হইয়া রহিয়াছে । প্রবল বঞ্জা- 
বাতের আশঙ্কা করিয়া দিল্লীর নিকটবর্তী পুলবাল গ্রামের কৃষকগণ দিবা- 
বসান হইবার পূর্ব্বই গৃহাভিমুখে চলিয়াছে। একজন কৃবক নিজে একটী 
হঁকা হাতে করি! যাইতেছে। তাহার অর্ডে অগ্রে একটা বালক এক- 
গাল গোরু লইয়া চলিয়াছে। গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই বড় ঝড় 
বৃষ্টি আরন্ত হইল। সম্ুথে একটী পুরাতন তান্বু রহিয়াছে । তাম্ুর 
স্থানে স্থানে আবরণ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে । এখন ইহার মধ্যে আর মান্য 
বাস করিতে গারে না। বালকটা গৌরু লইফ্চ তান্বুর নিকটে আসিবামাত্র 
পালের কয়েকটা গরু.তান্ুর অনাবৃত স্থান দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। 


২০৮ অযোধ্যার বেগম। 


গোকু প্রবেশ করিবামাত্রই একটী বৃদ্ধা চীৎকার করিয়া বলিল, “আন্ধর, 
আন্ুর, ঘরের মধ্যে গোরু আদিয়াছে 1” 

একজন বৃদ্ধ মুমলমান তখন বাহির হইতে আসিয়া গোরু ভাড়াইতে 

তাড়াইতে বলিল, “হা আল্লা! দুনিয়ার বাদ্‌সা যে, আন্ত তার ঘরের মধ্যে 
গোরু ঢোকে ।” 

বৃদ্ধা রমণী এই বৃদ্ধ মুদলমানটাকে আবার বহি লিলেন, “আতুর, এখানে : 

জল পড়ে। দেখো তো ঘরের আর কোন স্থানে শয্যা প্রস্তুত করিতে 

পার কি না।” 

আন্ুর। ঘরে কি আর বিছানা আছে? যে তিনখ*নি গালিচা ছিল, 
তাহাও কাল বিক্রয় করিয়াছি। আমি নবাবকে ধরিয়া উঠাইতেছি, আর্গ. 
নাঁরা এই বিহানাথানি এদিকে সরাইয়া পাতিয়! দিন। 

বৃদ্ধা। বাছার এখন একটু নিদ্রা হইয়ান্থে। এখন টানাটানি করিতে 
গেলে নি ভাঙ্গিয়া যাইবে। হেকিমেরা বলিয়াছেন, অনিদ্রাতেই 
বাছার রোগ হইয়াছে । হা পরমেশ্বর রাজ্যশৌকে এ চৌদ্দ বসরকাঁল 
বাছার নিদ্রা নাই। অনিদ্রা হইতে বাছা আমার ক্ষিপ্ত হইল। 

আন্গর। ,এখন নবাবকে এখান হইতে না সরাইলে নবাবের গায় 
জল পড়িবে । বিছানা ভিনলিয়া যাইবে। 

আর একটা রমণী এই রুগ্র শয্যার পার্থে বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, 

“নবাঁবের গায়ে জল পড়িবে না যে স্থান দিয়া জল পড়িতেছে, আমি 
সেদিকে পিঠ দিয়া বসিয়াছি। জার পৃষ্ঠেই জল পড়িতেছে।» 

এই শেযোক্তা রমণীর কথা শুনিয়া, আস্থরের ছুই চক্ষু হইতে দূর্‌ ঘর্‌ 
করির1 জল পড়িতে লাগিল । সে মনে মনে বলিতে লাগিল-.-. 

“হা! পরমেশ্বর, ছুই শত বাদী বাহার পরিচর্্যার্থ নিযুক্ত ছিল, আজ সেই 
বেগম নিজে আপন পিঠ পাতিয়! দিয়া বৃষ্টির জল হইতে স্বামীর শধ্য। ঢাকিয়। 
রাখিতেছেন !” 

ইহাদিগের কথ বার্তায় শষ্যোপরি শায়িত রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। 
তিনি জাগ্রত হইয়া বলিলেন, “বড় বৃষ্টি হইতেছে নাকি 1” 

শয্য। পার্স্থিভ| বৃদ্ধা রমণী বলিলেন, “বাছ। তুমি একটু নিদ্রা যাঁও। 
অনিদ্রাই তোমার সকল অস্থুখের কারণ |” 

রুণন ব্যক্তি বলিলেন, “মা, আর বড় বিলম্ব নাই। বোধ হয় আর 


দ্বিতীয় খণ্ড ২০৯ 


কিছুক।ল পরে চিরনিদ্রা হইবে। সে নিদ্রা হইতে আর জাগিতে হইবে 
না * 

বৃদ্ধা রমণী এবং শয্যার পার্খস্থিতা দ্বিতীয়া রমণী এই কথা শুনিয়! অশ্রু 
বিসর্জন করিতে লাগিলেন। রুগ্ন ব্যক্তি আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্ধয়কে নিকটে 
ডাকিয়া আনিতে বলিলেন 1 
৯৯ পাঠবাণ বোধ হয় সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন যে এই রুগ্ন 
ব্যক্তিই বঙ্গের শেষ স্থবাদার প্র্জাহিতৈষী মুদলমান কুলঠিলক নবাব 
মীরকাসিম। তাহার শধ্যার পার্খস্থিতা বৃদ্ধা রমণী তাহার শ্বাশুড়ী জগদস্বা 
বেগম * ইহার গ্রক্কত নাম সাহা, চালিমবেগম * বাল্যকালের নাম মেহের 
'উন্নিসা। ইনি নবাব মাহুরান ভাঙ্গের নৈগাত্র ভগ্নী ছিলেন। কিন্তু নবাব 
মাহুরান জাঙ্গের পিতৃ বিয়োগ হইলে পর তাহার বিমাতা আপন কন্তাসহ 
নবাব আল্বিদ্দির গৃহে অবস্থান করিতেন। মাহুরান জাঙ্গের বিমাতা নীচ 
বংশোস্তবা ছিলেন বলিষ্ক। মাছুরান তাহাকে বিমাতা বলিয়া স্বীকার 
করিতেন ন!। 

রুগ্ন শধ্যায় উপবিষ্টা দ্বিতীয়া রমণী নবাব কাসিমালির স্ত্রী। ইনি এখন 
আপন পৃষ্ঠ দ্বারা বৃষ্টির জল হইতে স্বামীর শরীর ঢাকিরা রাখিয়াছেন। আর 
এই বৃদ্ধ মু্্ীমানটার নাম সেখ মহম্মদ আস্র। এ ব্যক্তি কাঁসমালির অত্যন্ত 
বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। কাসিমালির পলায়ন কালে তাহার সমুঙ্গ যে কিছু 
ধন সম্পত্তি ছিল, তাঁহার কিয়দংশ নবাব সুজাউদ্দৌল। সৈশ্থদিগের ব্যয় 
নির্বাহার্থ বিক্রয় করাইয়াছিলেন। আর বক্রী সম্পত্তি বিশ্বাস ঘাতক 
তৃত্যগণ,কর্তৃক অপহৃত হইল। শুদ্ধ কেবল সেখ মহম্মদ আস্ুরের হতে যে 
অন্ন কিঞ্িও স্বর্ণ ও রত্বাভরণ ছিল, তন্থারাই এ চৌদ্দ বৎসর কাদিমালি 
জীবিকা নির্বাহ করিতে সমর্থ হইলেন । 1 


* ১৭৭৫ সালে ২৪ জুলাইর বেঙ্গাল কনপালটেসঙনে (3978০) 00280160800 248 
০5 1775) লিখিত হইরাছে যে সাহা চালিম বেগটগার ১৭৭৫ সনের পূর্বেই মৃত্যু হইয়া ছন। 
কিন্ত মিরণের মাত সাহা চালিমূ বেগম যে মীরকাপিমের মঙ্গে পলায়ন করিয়/ছিলেন তৎসন্বদ্ধে 
অনেক প্রবাদ শুনা যায়। বেঙ্গল কনৃসালটেসনের্‌ উল্লিধিভ বিবরণ কতদূর সত্য নিশ্চয় বকা 
যায় না। & ৪ 
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২১০ অধযোধ্যার বেগম। 


কাঁদিমাপির পুত্র ছুইটা আসিয়া! পিতার শঘ্যাঁপাঁর্ে বদিল। ইহাদের 
পনের যোল বৎসরের অধিক বয়ঃক্রম হইয়াছে। কিন্তু দরিদ্রতা নিবন্ধন 
শারীরিক পরিবর্ধন বয়স অন্ুবারী হয় নাই। ইহাদিগকে দেখিলে তের 
চৌদ্দ বৎসরের অধিক বয়স্ক বলি মনে হয় না। 

কাসিমাণি পুক্রদ্ররকে সন্বেধন করিরা বলিলেন,“বাছারা আমি চলিলাম। 
আমার মৃত্যুর পর তোমনা নজহফ্‌ খার নিকট গিয়া বাদসাহের সৈম্যদলে”,. 
প্রবেশ করিবে। দি কখন রণকৌশলে গারদগিতা লাভ করিয়। সেনাপতির 
পদে অভিষিক্ত হইতে পার, তবে একবার পিতৃতাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিবে। 
কিন্ত বিদেণীয় লোকের সাহাব্যে আর কথুন রাজ্য লাঁকের চেষ্টা "করিবে 
না। বিদেণীয় লোকের সাহাব্যে রাজ্য লাভ করিয়াই তোমাদের পিতার' 
এই দুরবস্থা ।” | 

এই কথা বলিয্লাই কাঁদিমালি অশ্রু বিপর্জন করিতে লাগিলেন। কিছু 
কাল পরে শোকাবেগ সম্বরণ পূর্বক আবার শ্বাশুড়ী এবং স্ত্রীকে সন্বোধন 
পূর্বক বলিলেন__ 

“ক্ষিপ্তাবস্থায় তৌমাদিগকে বড় কষ্ট প্রদান করিরাছি। এই হত্তভাগ্যের 
সঙ্গে আসিয়াই এত কষ্ট পাইলে । মুধিদাবাদে থাকিলে আর তোমাদের 
এত কষ্ট হইত না। কেনহবা এ হতভাগোর সঙ্গে আসিলে ।৮ । 

এ পর্য্যন্ত কাসিমালির ভ্রী মৌনাবলম্বন পূর্বক কেবল অশ্রু বিসর্জন 
করিতেছিলেন। অধিক কথ। বলিবার অভ্যাস তীহাঁর কখনও ছিল না! 
অবশেষে তিনি বাস্ক্ল কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন ১-- | . 

---জধহাপনা, তোগার সঙ্গে থাকিতে ভাশার নিজের কোন কষ্টই কষ্ট 
বোধ হয় না। কেবল তোমার কষ্ট দেখিয়াই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। 
তোমার এবং গন্তানের কষ্ট দেখিয়াই আদার'বুক ফাটিয়া যাদ্স। পরমেশ্বর 
করুন আমি এবারেও খেন তোমার নঙ্গিনী হইতে পারি। শবান্রও আমাকে 
সঙ্গে করিয়া চল। তুমি পরিভ্ঞাগ না করিলে আমি কখনও তোমার সঙ্গ 
ছাড়া হইব ন1।১ | 
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দ্বিতীয় খণ্ড । ২১৯ 


এই বিয়াই স্বামীর পদতলে বপিয় ক্রদূন করিতে লাগিলেন। তাহার 
বাঞ্চুরসাতন কাসিমা'লি সজল নয়নে কীদিতে কীদিতে বলিলেন-_ 

“হায় আমি কি ঘোর পাতকী। এই পতিপ্রাণা পুণ্যবতীকে আমি 
গৃহ বহিষ্কতা করিয়াছিলাম। রাজ্যশোক আমাকে এতই মতিচ্ছন্ন 
করিয়াছিল !” 

আবান্ শ্বাশুড়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেন-- 

“না, মৃত্যুকালে আমাকে কষা কর। তোমাকে অনেক কষ্ট দিরাছি। 
তোমার উপদেশ না শুনিয়া এই হতভাগ্য কাসিমালির এই দশা হইণ। 
বঙ্গে স্থধাদারের এই অবস্থা! । এখন বুঝিলাম যে মাধবী এবং 
পবিভ্রমনা, রম্নীগণের. অন্তরের মধ্যে স্বয়ং ঈশর বাসু.. কৃরেন। তীহাদের: 
মুখ হইতে যে সকল কথ। বাহির হয়,সে সমুদরই ঈশ্বরের কথ] । ধর্মাধর্শ জ্ঞান: 
বিবদ্দিত্থ গৃধ্নু, গ্রবঞ্চক ইংরাজ দঙ্থ্যরিগের সাহীঘ্য, গ্রহণ করিয়া, আমি 
আপনার মৃত্যাবাণ আপনিই প্রস্তুত করিলাম। মা, তুমি বরাবরই ইতরাঞজের 
সাহায্য লইর৷ রাজ্য লাভ করিতে নিষেধ করিয়াছিলে। তখন মনে করিতাম 
তুমি স্ত্রীলোক, তুমি বিষয় কার্ধ্য কিছু বুঝিতে পান না। কিন্ত তোমার 
ভ্ভায় মহান্থিভবা রমণীদিগের অন্তরে যে ঈশ্বর বাস করেন তাহু! তখন বুঝিলাম 
না। পাপা্ক্ত মনে শুভবুদ্ধি গ্রবেশু করেনা । রোগী বেরূপ হু 





জন্য লালায়িত হয়, কুটিল মন সেইরূপ অমঙ্গলের দিকে ধাবিতগ হয়। হায়! 
হায়! ইতরাজদিগকে টাকা দিবার নিনিত্ত দি জশিগার তাণুকদারের উপর 
“অত্যাচার করিতে না হইত, তবে কাধিনালির গিনিন্ত গাহার! মকলেই অস্ত 
ধারণ করিত, হতভাগ্য ফাদিমের জন্য অশ্রু বির্গন করিত।* মনে 
করিয়াছিল্মম ইংরাজদিগের খণ পদিনোধ হইলে পর প্রঙ্গার মঙ্গল সাধনে 
যন্ত্র করিব, বঙ্ের বদুদয় গ্রদা্ষে স্থুবী করিব, আলিবদ্ির ন্যায় হিন্দু 
বুঘলমান মক্কে সনভাবে দৃ্ি করিব । কিন্তু হতভাগ্য কাদিমের অনৃষ্ট 
আত নে দিন হইন না। হতভাগ্য কাসিন* আজ এ সংআার হইতে বিদাত 
হইল। ইংরাজদিগের অত্যাচার হইতে গ্রজাদিগকে রগ্গা করিতে আরস্ত 
করিবাঘাত্রই কাসিমের ছুদিন নদুপস্থিত হইল!” 
মৃত্যুর তিন চারি দিন পুর্ব হইতে কানিমালি এই প্রকার আগ 
করিতেছিলেন। এই কয়েক দিন নিজেও কেবল ক্রন্দন করিলেন, শ্বাশুড়ী, 
্ত্রীসন্তান সম্ততি এবং বিশ্বস্ত ভৃত্য আন্র গ্রন্থৃতিকেও কীদাইঈইলেন। 


টু অষোধ্যার বেগম। 


তিন চারি দিনের মধ্যে ইহাদের কাহারও চক্ষের জল নিবারিত হইল 
না। 
মৃত্যুর পূর্ববদিন মাঁর বড় কথা বলিবার সাধ্য রহিল না তথাপি বেলা 

ছুই প্রহর পর্য্যন্ত ক্ষীণ স্বরে অনেক কথা বার্ডা বলিলেন। সে সকল আক্গে- 
পোক্তি উল্লেখ করিয়া পুস্তকের আয়তন বৃদ্ধি করা নিশ্রয়োজন। এ অসার 

ংসারে সকলই অনিত্য এবং ক্ষণন্থায়ী। শত শত অশ্ব গজ যাহার দ্বারে 
বদ্ধ থাকিত, সহত্র সহস্র দাস দাসী ধাহার চরণ সেবা করিত, স্থরম্য হর্ন) 
পরিপূর্ণ রাজপ্রাসাদে যিনি সতত বিরাজ করিতেন, ধাহার দর্শন লাভাথ 
দিন দিন দ্বারে সহস্র সহস্র লোক দীড়াইয়া'থাকিত ; সেই" বঙ্গের স্ুবাদার 
কাসিমালির আজ এই দুরবস্থা ! 

. বেলা অবদান হইয়া! আদিল। সন্ধ্যার গ্রাক্কালে (খুষ্টীয় অবের 3৭৭৭ 
সালের ৬ জুন তারিখে *) বঙ্গের শেষ স্ুবা্দার প্রজাবংসল প্রজার চির 
মঙ্গলাকাজ্ষী নবাব কাঁপিমাঁলি খা এই শোক ছুঃখ পরিপূর্ণ সংসার পরিত্যাগ 
করিনা ন্বর্গীরোহণ করিলেন। 

পতিপ্রাণা কাগিম পত্ীর এমন এক খানি বস্ত্র নাই, যদ্ারা স্বামীর মৃত 
শরীর সমাবৃত কুরিয়া সমাধিস্থ করিবেন। প্রত্ভক্ত ভূত্য মহম্মদ আঙ্গুর 
্বীয় গ্রভুর মৃত শরীর আচ্ছাদিত যে একখানি মাত্র শীল হিল তাহাই 
বিক্রুয় করিয়া! আজ প্রভুর সমাধির বায় নির্বাহ করিল। ধন্ত এই অশিক্ষিত 
প্রভৃভক্ত ভূত্য। সংপারের রাজপদ ধন ধরখ্য্য সকলই অস্থায়ী সকলই 
কাল সহকারে বিনষ্ট এবং অপহৃত হইল। কিন্তু আঙ্গরের এই প্রভূভক্তির 
দৃষ্টান্ত অলস্ত অক্ষরে স্বর্ণরাজ্যে লিখিত হইয়া রহিল। 
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পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়। 


এ মানুষ নহে_ এ রাক্ষম। 
পাঠক, ফায়েজাবাঁদ হইতে অযোধ্যার রাজধানী লক্ষৌ স্থানাস্তরিত 
ঘজইয্ুছে। এখন আর ফায়েজবাদে কি দেখিবে। ফায়েজাবাদে পুত্রশৌকে 

মতী বেগম মতীমহলে বঙ্িয়। কাদিতেছেন। স্বামী-শোবসন্তপ্ত হৃদয়ে 
পতিপ্রাণা বউ বেগম রাজ্য নাশের আশঙ্কা করিয়! সর্বদাই খাসমহলে 
নানা চিন্তা করিন্েছেন। এখানে এখন আর দেখিবার কিছু নাই। আর 
ছুই তিন বমর পরে এখানে আতিয়া দেখিবে ইংরাজেরা চক্রান্ত করিয়া 
বেগফের সর্বস্ব লুঠ করিতেছে, বেগম ভিখারিণী হইয়া পড়িয়াছেন। 
অন্নকষ্টে খোর্দমহল হইতে সহস্র সহজ রমণী ও বালক বাঁলিকা চীৎকার 
করিতেছে। 

বদি ইংরাজ চরিত্র দেখিতে চাহ তবে একবার লক্ষৌ চল। জলৌকার/ 
নায় ইংরাজগণ অযোধ্যার রক্ত শোষণ করিতেছে। সমুদয় শোণিত. শোষি, 
হুবামাতর ং জলৌকার ্যায় উদ্ররভারে আপনা আপনিই খদিয়া পড়িতেছে 
আপনাপনিই ছাড়িয়া যাইতেছে। কত শত শত ইংরাজ অযোধ্যা 
যাইতেছে এবং ছুই এক বংপরের মধ্যে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়া! আবার 
অযোধ্যা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছে । 
, এখনও ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশই মহারাই্রীয়দিগের হাতে রহিয়াছে। 
ইংরাজপিগের দখলে শুদ্ধ কেবল বঙ্গ বেহার এবং উড়িষ্যা। কিন্তু'এ তিন 
প্রদেশ ছারখার হইয়াছে। বঙ্গ দেশে আর অর্থ নাই। সুতরাং ভারত 
উদ্যান অযোধ্যাই আজ কাল' ইংরাজদিগের একমাত্র অর্থ সঞ্চ়ক্ষেত্র 
হইয়! গড়িয়াছে। 

মাত শাসন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার নিমিত্ত হীন বুদ্ধি নবাব আসফ- 
উদ্দৌলা লঙ্ষৌ নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন। মার্তূজা খাঁর মৃত্য 
হইয়াছে । অর্থলোভী অকৃতজ্ঞ নিস্তেজ হাঁয়দরবেগ খা! নবাবের প্রধান 
মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এদ্দিকে নবাবের রাজ্যের যে কিছু রাজস্ব 
আদায় হইত, ততসমুদয়ই লক্কৌবাসী ইংরাঞ্রদিগের ব্যয় নির্বাহার্থ এবং 
সেই সকল ইংরাজ ও ইংরাজ রমণীদিগকে উপহার গ্রদানার্ঘ ব্যয় হইতে 
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লাগিল। নবাবের অন্ঠান্ বৈধাত্র ভ্রাতা ভগ্ীর পেন্সন্‌ পর্যন্ত “বন্দ হইয়া 
গেল। নবাবের রাঁজকোষ একেবারে অর্থপুন্য হইর়। পড়িল। এ দিকে 
ইতরাজ পৈষ্টের ব্য নির্দাহা্থ নবাব ইঠ্টইগির। কোম্পাদীকে যে ছুই লক্ষ 
যাট্‌ হাঁজার টাক] মাঁসে মানে দিবেন ব'লয়া গ্রতিশ্রত হইয়াছেন তাহাও 
বাকী পড়িল। ১৭৭৭ সালে হেঠ্ংস আর এক দল সৈম্ত অযোধ্যা 
রাখিলেন। তাহার খরচও নবাবকে বহন করিতে হইল *। " কলিন।? 
কৌন্সিল সেই টাকার নিমিত্ত নবাবকে বারদ্বার লিখিতে লাগিলেন । নবাব 
দেখিলেন যে কোন ক্রমে উতাগদিগের দানীক্কৃত টাকা পরিশোধ করিবার 
সাধ্য নাই। তিনি অনগোপায় হইয়। গণণরছেনেরেল 'আয়ারেণ হেষ্টিংসের 
নিকট পত্র লিখিলেন-- | | 
“আমার কর্দচারিগণ ঘে পরিমাণ রানস্ব আদায় করিতেছে, 'তদ্বারা 
কোন প্রকারে ব্যয় নির্বাহ হয় না। আগি শামান সমুদর রাজ্য আপনার 
হাতে সমর্পণ করিলাম। আপনি আপনাদের ইংরাজ কর্মচারী নিযুক্ত 
করিয়া যদি অধিক রাজস্ব আদায় করিতে পারেন করুন. তাহাতে আমার 
কোন আপত্তি নাই। আমার সমুদয় রাজন্বই লক্ষৌস্থিত ইংরাজ কর্মচারী 
দিগের ব্যয় নির্রবাহার্থ ব্যয় হইতেছে। কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা পরিশোধ 
করিবার সাধ্য নাই” ৮ 
হেষ্টিংস নবাবের এই পত্র পাইয়া! মনে করিলেন যে ইংরেজদিগকে পদ 
প্রদান করিবার এই এক বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে । কোর্ট অব ডিরে- 
করের মেস্বরদিগের শালামামা, চাচাদিগকে চাকরি জুটাইস্া দিতে পারিলে 
ডিরেক্টরগণও তাহার উপর সন্তষ্ট থাকিবেন। এই মনে করিয়া হোষ্টংদ এক 
দল ইংরাজ কর্মচারী অযোধ্যার গ্রেরণ করিলেন। নবাঁলের পুরাতন 
“কর্মচারী সকল বরখাস্ত হইলেন। কেহ কেহ ইংরা'জ কর্মচারীর অধীনে 
থাকিয়া কার্য করিতে লাগিলেন। অবোধ্যার রাজম্ব আদায়ের ভার 
: ইংরেজদিগের হাতে স্তস্ত হইল। ইংরাজকর্্চারিগণ রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে 
ঘোর অতাচার আরম্ভ করিল। দেশের প্রজাগণ এ অত্যাচারে আপন 
(আপন সন্তান সন্ততি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া দেশ পরিত্যাগ করিতে আবস্ত 
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হেষ্টিংসেষ্ প্রেরিত এই ইংরাঁজ মহাঁপুরুষদিগের মধ্যে কর্ণেল হ্যাঁনে নামে, 
একটিচ০ইংরীঁজ ছিল। কর্ণেল হ্যানে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জজ ইলাইজা 
ইন্পির আত্মীয় পোক। ইলাইঙ্া! ইম্পি হেষ্টিংদকে ছুইবার বিপদ হইতে 
রক্ষা করিয়াছেন । মহারাজ নন্দকুমারের গ্রাণদণ্ড কিয়! ইম্পি হেগ্টিংসের 
মান মন্ত্রন বঙ্গায় রাখিঘ়াছেন। আবার হেষ্টিংস সাহেবের ইস্তফাঁপত্র 
ঘুর ?ে লোযোগের' দয় ইম্পিই হেষ্টিংসের পক্ষপাত করিয়া তাহ!কে 
পদে বাহাল রাখিয়াছেন।, ইলাইষ্জা ইম্পির নিকট হেষ্টিংস চিরকৃতজ্ঞপাশে 
আবদ্ধ হইয়। পড়িয়াছেন। আততাং ইম্পির একজন আত্মীয়ের অন্নের 
নংস্থান ঝ্বরিরী ন। চনে চলে না ।, টড ইম্পির আত্মীর কর্ণেল হানেকে 
অযোধ্যার প্রেরণ করিলেন। হানে মৈনিক পুরুষের পদ গ্রাপূু হইয়া 
গযোধময় আপিল। কিত্ব সে পদের বেতন তত ভপিক ছিল না। কর্ণেল 
গ্াঁনে অযোধ্যার আমিয়াই অগেপযাৰ অন্বর্গত গোরকপুর এবং বেরুচু এই 
দুই জেলার ই্রদার হইঈল। এই ছুষ্ট দিণার রাজস্ব আদায়ের ভার 
কর্ধেল স্থানের হস্তে গ্স্ত হইন। কিন্তু রাজপ্ব আদায় সঙ্গন্ধে কর্ণেল শ্তানে 
যেরূপ অভযাঢার ধরিতে আরন্ত করিল, ভাহ1 বর্ণন বরিতে লেখনী অগ্রসূর 
হর না; ব্দেশের রছপুর, দিনাগপুর এবং পু্িযার রাজন্দ আদার উপলক্ষে 
দেবীদিংহ এবং 'ুছপ্যাডসাতেব বে অত্যাচার করিয়াছিঠা নে অত্যাচার 
অপেঙ্গাও শতগুণে অধিকতর ভয়ানক অত্যাচারানল গ্রজলিত হইয়। উঠিল। 
চি শি চা গু রঙ রব ক চে রঃ চি 
ফজনন্দিনীর শোণিভানল এরজলিত হইর। উঠিল। গোরকপুর এবং 

বেরুচই *সর্দাগ্রে এ শোণিতানলে দগ্ধ হইতে লাখিশ। সেগানে স্ত্রী 
পুরুষের মধ্যে এখন আর কোন বিভিন্নতা নাই । স্ত্রী পুরুষ মমদর শরবিদ্ধ 
ব্যাঘের স্যার টাকার করিতেছে । 
নরপিশাচ বাপ্ম-এ্রকৃতি কর্ণেল হানে রাদন্ন আদার উপলক্ষে শত শত 
জমীদার এবং প্রজাকে লৌহ পিঞ্জরে আবন্ধু করিয়। নৈশাখমানের প্রচণ্ড 
কুষ্যোন্ত।পে রাখিয়। দিয়াছে । কণেল হ্ানের কয়েদঘরে এনাহারে সহ 
সহ লোক নরিয়া যাইতেছে, প্রভারে চীৎকার করিতেছে । এহ হতভাগ্য 
কারারুদ্ধ কয়েদীগণ অপেক্ষা অত্যাচারের প্রারস্তে যাহারা সন্তানা!দ বিক্রয় 
করিয়া পলায়ন করিরাছিলঃ তাহাদিগকে পরম ভাগ্যবান বলিতে হইবে। 
মন্তানাদিসহ এখন তো আর তাহাদিগকে এত কষ্ট এত যন্ত্রণা ভোগ 
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করিতে হইতেছে ন|। হয়ত এখন তাঁহার! জঙ্গলে আপন আপন স্ত্রী এবং 
বক্রী অবিক্রীত সন্তানাদি সহ বিচরণ করিতেছে ও বন্য ফলমূল'“াহার 
করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে । মঙ্গলময় পরমেশ্বর সে নিবিড় 
জঙ্গলের মধ্যেও অপার দর়াগুণে তাহাদের জীবন ধারণের জন্য ফলমূল 
সঞ্চয় করিয়া! রাখিয়াছেন। কিন্ত এ কারারদ্ধ হতভাগ্যদিগের যন্ত্রণা 
একেবারে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদিগের যন্ত্রণা দেখিস, ইসা 
রী পুত্র কন্তা সন্তান সন্ততি ঘম্মীয় শ্বজন যাহার! এখন পর্য্যস্তও কাঁরারুদ্ধ 
হয় নাই সকলেই অক্ত্রধারণ করিল। স্ত্রী পতির জন্ত, মাতা সন্তানের জন্য, 
ভগ্ধী ভ্রাতার জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়! ছুরায্বা! কর্ণেল হ্যান্ে এবং তটহাঁর সহ- 
চারী ইংরাজদিগের শিরশ্ছেদন করিতে কৃত-সং্কন্ন হইল। বেরচ এবং গোঁরক- 
পুরে রাঁজবিদ্রোহ হইয়াছে বলিয়। ইংরাঁজগণ চীৎক।র করিতে লাগিল । 

কে বলে ইহাকে রাজবিদ্রোহ? দস্থ্যর হস্ত হইতে স্ত্রী আপন স্বামীকে 
রক্ষা করিবে, স্বামী স্ত্রীকে রক্ষা করিবে,মাত। পুত্রকে রক্ষা! করিবে, পুক্র বৃদ্ধ! 
জননীকে রক্ষা করিবে ইহার নাম কি রাজবিদ্রোহ? সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত 
স্থায় পরায়ণ প্রজাবৎসল শ্রীরাম সদৃশ কিম্বা আকবর সর্ৃশ রাজার বিরুদ্ধে 
যে অন্ত্রধীরণ করে সেই কেবল রাজ-বিদ্রোহী। সেই কেবল দণ্ডনীয় । . 

পাঠক! তোমার ইচ্ছা হয় তুমি ইহাদিগকে রাজবিদ্রোহীবল। কিন্ত 
কর্ণেল হ্যানের শিরশ্ছেদনাভিলাধিণী গোরকপুর ও বেরুচের এই অনাথ! 
রমণীদিগকে আমি কখন রাজবিদ্রোহিনী বলি নাঁ। ইহারা শুদ্ধ কেবল 
আত্মরক্ষার অধিকার সঞ্চালন করিতেছে। পরম মঙ্গলময় পরংমশ্বর হইতে 
শরীর রক্গার্থ, স্বামী পুত্র রঙ্ষার্থ যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে-যে.অধিকার। 
হইতে মানুষকে কোন পার্থৰ রাজা বঞ্চিত করিতে সমর্থ নহে, সেই:, 
অধিকারই সঞ্চালন করিতেছে। 

কিস্তকি পরিতাপের বিষয়! কুল মান বিসর্জন করিয়া, এই অনাথ। 
রমণীগণ যাহাদিগের নিমিত্ত আজ অস্ত্রধীরণ করিয়াছে, তাহাদিগের অনে- 
কেরই মৃত্যু হইয়াছে। বাকী বে দেড়শত কয়েদী ছিল, তাহাদিগের মধ্যে 
আঠার জনের শিরশ্ছেদন করিয়া কর্ণেল হ্যানে এবং তাহার সহচরগণ 
তাহাদিগের দেহ শূন্ঠ মস্তক কয়েকটা, এই অস্ত্রধারিণী রমণীদ্িগের দিকে 
নিক্ষেপ করিল ।* 
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দ্বিতীয় খণ্ড। ২১৭ 


রমণা বায় বড় কোমল। রমণী-্ঘদয় শ্নেহে পরিপুণ। ভারত রমণী 
্রহীরঞ্মহ করিতে পারে; অন্ন কষ্ট সহ করিতে পারে; দারিদ্র্য ক্লেশ স্ব 
করিতে পারে, যত প্রকার ত্যাগ স্বীকার পৃথিবীতে আছে সকলই তাহাদের 
নহ হয়; কিন্তু পতি পুত্রের শোক কখন সহা করিতে পারে ন।। ভারত 
রনণী যদি পতি শোক মহ করিতে স্মর্থা হইতেন তবে তিনি স্হমৃতা 
জউ্বন কেন? ণ 
অবলার যে দুর্বল হস্ত পতি “পুত্রের উদ্ধারের আশা সবল করিয়।ছিল, 
উন্তেজিত্ত করিয়াছিল, পতি পুত্রের দেহ শূন্য মন্তক দর্শনমাত্র সে হস্ত অবশ 
হই পড়িল, হস্স্থত অস্ত্র ভূম়িতলে শিপতিত হইল। পতি পুত্র শোকে 
'রমণীগণ ছিন্ন তরু স্তা় ভূতলশায়িনী হইলেন। কর্ণেশ হানে নিরপরাধী 
লোকের শিরশ্ছেদন করিয়া অদ্যকার বিদ্রোহ এইরূপে নিবারণ করিল। 
» কিন্তু গোরকপুর এবং বেরুচের এ আগুণ শীঘ্র শীঘ্র নির্বাণ হইল না। 
এ হাফেজননিনীর শোণিতসম্ভৃত অনল। সমুদয় অযোধ্যা তম্মীভূত 
ন। করিয়া! এ অনল নির্বাণ হইবে ন!। 
প্রজাবৎসল' জায়গীরদার রাজ! মন্তফা। খ| * এবং রাজ1 খিন্ুপিংহ ক|রা- 
এরুদ্ধ হইয়। রহিয়াছেন। সহস্র সহ গজ। অস্ত্র শল্ত্র হাতে করিয়া, কর্ণেল 
হানের স্টিশ্ছেদন করিতে আসিয়াছেন। আবার গ্রষ্জীদিগের পশ্চাতে 
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২৮৮ অযোধ্যার বেগম। 


হস্তী-পৃষ্ঠে শীহাসদূণী এক অবষ্ঠনবতী অস্ত্র হাতে আগিতেছেন। ঠিক 
যেন চন্জ্রাননা জনকতনয়! নৈদেহী শতঙ্বদ্ধ রাবণ বিনাশীর্থ সংগ্রাধতক্ত্রে 
.সৈন্ত পরিচালন করিতেছেন। 
এ অবপ্তঠ্নবতী কে? * আবার কি সেই রমণী্রেষ্ঠ ভগবতী হৈমবতী 
গিরিনন্দিনী অন্থুর বধার্থ সিংহপৃষ্ঠে ংগ্রাম কষে অবতীর্ণ হইলেন? 
এ গিরিনন্দিনা নভেন। তিনি হইলে নিশ্চই সিংহারোহণে আসি: 
এ অন্নপু্থ। সদৃথা রাজ! মন্তফা খাঁর ট্রি, বেরুচের রাণী । গ্রাজা- 
দিগকে অন্ন গ্রদান না করিয়।) দরিদ্র এবং ছুঃখীদিগকে অন্ন বিতরণ না 
করিয়া, ইনি নিজে কখন আহার করেন না। সেই জন্তট এত প্রন্গা আজ 
রাজা মন্তফ! খার উদ্ধারার৫থ এরাণ বিসর্জন করিতে আসিয়াছে । স্বয়ং রাণী 
তাহাদিগের পশ্চাতে থাকিয়া, ভাহাদ্দিগক্ষে সংগ্রামক্ষেত্রে পরিচালন 
করিতেছেন। | 
গ্রজাগণ কারাগারের নিকট পৌছিবাগাব্রই কর্ণেল হ্যানের আদেশ 
অনুসারে তাহার অনুচর নরপিশাচ কাণ্তেন উই(লয়াম রাজা মস্ত খার 
শিরম্ছেদন করিয়া ছিন্ন মন্তক ইহাদিগের দিকে নিক্ষেপ করিল। ছুবৃত্তি 
হ্যানে এবং ছুরাস্্ী উইলিয়াম মনে করিয়াছিল যে পূর্বদিনের স্টায় ছিন্ন 
মস্তক দর্শনেই প্র্জাগণ চলিয়া বাইবে | কিন্ত ইভাতে 'গ্রজাগণের ক্রোধানল 
শতগুণে গ্রজলিত হইয়া উঠিগ। 
«আমাদের রাজার জন্ত এ প্রাণ বিসর্জন করিতে হইবে, আমাদের 
বাণীমার জন্ত গ্রাণ দিতে হইবে” এই চীংকার শবে আকাশ পরিপূর্ণ হইল। 
ক্রমে ছুই তিন বৎসর পর্থান্ত বেরুচ এবং গোরকপুরে গ্রজীগণ সংগ্রাম- 
ক্ষেত্র প্রাণ বিমর্জন করিতে লাগিল, প্রাণের জাশা পরিত্যাগ করিয়া 
'সমরে প্রবেশ কারতে লাগিল ধন্য বেরুচের প্রজাগণ, ধন্য বেরুচের রাণী; 
স্বার্থপরতা) এবং কাপুরুষতা! বিসর্জন করিয়া অত্যাচারের অবরোধ করিতে 


যাহারা, কতহন্গর হয়, স্বর্গের ছার তাহাদিগের নিমিত চিরকালই উন 
রহিয়াছে। স্বর্গের রাজাধিরাজ সন্তান বসল পরম পিতা, লেহমূরী জননী 
তাহাদিগের নিমিত্ত আপন ক্রোড় প্রসারণ করিয়! বসিয়া আছেন। 


* রাজা মন্তকফা খারক্ত্রী স্বয়ং প্রজাদিগকে মংগ্রামক্ষেত্রে পরিচালন করিয়াছিলেন বলিয়া 
প্রবাদ আছে। কিন্তু কতদূর সত্য তাহা শ্ল্চির করিয়া বল! যার ন:। 


যষ্ঠবিংশতিতম অধ্যায় 


পথত্রান্ত পথিক। 


এ গর্লারে সকলেই বড় লোকের কথ বলে, ধনী লোক দেখিলে, 
আদর করে। গার দীন দরিধুকে কেহ ডাকিয়াও ভ্িদ্ঞাস। করে না। 
গরিবের নাম কেহ মুখেও আনে না। গরিব এবং দীন দিপ্রের নাম 
সকণে*ভূপিয়। র়। আনরাও এই সংসারেরই লোক। নবাব, বেগম, 
“রাজা এবং জীদারদিগের কণ। বলিতে আপস করিয়া, দীনদুঃখী বাণেশখবর 
ভট্টাঙঞর্যযকে একেবারে বিশ্বৃত হইয়াছি। 

পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হর পুস্তকের এরথম অধ্যায়ে বাণেশ্বরের নাম 
“পাঠ করিয়া! বলিরা উঠিবেন_-«একি অগগুব বখ|। পূর্বা বঙ্গালার বিক্রম 
পরের একট। উট্রাচাধ্য ত্রাহ্মণ শতবৎসর পুঝ্ধে হাইদ্রাবাদ, পুন! গ্রভৃতি 
গ্রদেশ ভ্রমণ করিরাছিল। এ কথ যে শিশ্বান করিতে পারে সে হনুমানের 
,বে শত যোজন সুদীর্ঘ লেজ ছিল তাহাও বিশ্বান করিতে পারে। বিক্রম- 
গুরের ভট্টাারধয ব্রাহ্মণ কীছিনাশ। নদী গার হইবার সগয়েই প্রাণের ভয়ে 
টীংকার করেন। তিনি শতবংসর পুর্বে হাইডাবাদ রোহিলখ্ড গ্রস্থৃতি 
দেশে ভ্রমণ করিয়।ছিলেন ? ও 

কিন্তরন্তাখীল পাঠক, এ সংসারের কার্য কলাপ এবং অবস্থার বিষয় 
একটু, চিন্তা কর। তাজা হইলে আর বাণেবরের দেশ পর্যটনের কথা 
তোমার নিকট অনন্তর বলিয়া নোধ হইবে না। সংসারের ঘটনা শোতে 
ভাদিতে ভাদিতে বে কোথাকার লোক কোথায় চলিয়া যায় হাহ! কি নো 
নির্ঘর করিতে পারে? বাণেশ্বর ইচ্ছা করিয়া দেশ ভ্রমণ করিতেছে, এ কথা 
বলিলে অবঠ্ঠই অনন্তব বোধ হইভ। কিন্ত বাণেশ্বর সংসারের দুর্ঘটনার 
মোতে ভাসিতেছে। বাণেশ্বর অমরস্এহের পিতা । গঙ্গায় বাপ দিয়া প্রাণ 
বির্জন করিতে গির়াছিল। কোন ঘটনা সংযোগে তাহার প্রাণ রক্ষা 
হইয়াছে। পুত্র কন্তার শোকে পাগল হ্ইয়া! সে এখন স্থানে স্থানে ভ্রমণ 
করিতেছে । ইহার পক্ষে ছাইদাব্যদ প্রভৃতি দেশ পর্য্যটন করা কি অমস্তব 
কথা? 


২২০ অযোধ্যর বেগম। 


পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে, যে, রোহিলাধুদ্ধ আরন্ত হথবার পূর্ব 
ধাথেশ্বর শ্রীনিবাস পণ্ডিতের নিকট হইতে বিদায় হইয়া রোহিশধণ্ডে 
চলিয়া যায়। রোহল! যুদ্ধের সদয় বাণেশ্বর রোহিলথণ্ডে ছিল। রোহিলাুদ্ধে 
হাফেজ রহমতর্খার বীরত্ব দর্শনে এবং ঘুদ্ধাবসানে রোহিলা রমণীদিগের 
ছরবস্থা দেখিয়া, বাণেশ্বরের হ্ৃদয়স্থিত মৃত্প্রায়_ গুণগ্রাহিতা এবং 
সহান্ভৃতি উদ্বেণিত হইয়া উঠিল। বহাতেই বাথেশরের ক্ষিপবস্থাঞ্র 
হইল। 

মানবমন [বিবিধবস্ে গঠিত। সেই সমুদয় যন্ত্র একত্র হইয়া যখন 
কার্য করে তখনই মানুষ পরন্ৃতিস্ থাকে। আর অন্ান্ত সমুদয় যন্ত্রের 
কাধ্য রহিত হইয়া, যখন কেবলমান্ত ছুই একটা। যন্ত্র কার্য করিতে থাকে, 
তথনই মাঞ্ষ পাগল হর। অর্থাৎ একটা! প্রত্বৃত্তির দার! পরিচালিত হুইয় 
মানুষ যখন কেধল বিষয় বিশেষের দিকে ধাবিত হয়, অন্য কোন বি্ষরে সে 
মনোনিবেশ করিতে পারে না, তখন সকলেই তাহাকে পাগল বলে। সে 
বিষয় বেশেবের জন্য পাগল হুইয়। পড়ে । কিন্তু একটা প্রবৃত্তির কার্য্যাধিক্য 
ঘখন অগ্ান্ত প্রবৃত্তির দ্বারা সংযত হুয়, তখন আর লোক বিষয় বিশেষের 
নিমিত্ত পাগল হইতে পারে না, তখন সে প্রকৃতিস্থ থাকে। তিস্তা করিয়] 
দেখিলে অতি সহজেই উপলব্ধি হইবে, যে, এ সংসারের প্রায় সমুদয় 
লোকই পাগল। কৃপণধন সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত পাগল; যশৌলিপন্ত্ 
শের জন্ত পাগল ১ সহস্র সহত্র লোক পদ প্রভূত্বের নিমিত্ত পাগল হইয়া 
রহিয়াছে। তবে মংমারের অধিকাংশ লোক যে সকল বিষয়ু লাত করিবার 
নিমিত্ত পাগণ হইয়। রহিয়াছে, সে বিষয় লাভ করিবার জন্ত লোক প্রাগল 
হইলেও তাহাকে কেহ পাগল বলে না। তাহাকে সকলেই বুদ্ধিমান বলে। 
কিস্তু যে বিষয়ের নিমিত্ত জন-সাঁধারণকে পাগল, হইতে দেখা যায় না, তাহার 
জন্য যে ব্যক্তি পাগল হয়, তাহাকেই লে!কে পাগল বলে। দল ছাড়া হইস্না 
দেই কেবল ধরা পড়ে । 


রি ঁ সং ঈ রস রঙ ৪ ঈ চি চি ৪ 


৬ 


বাণেশ্বরের অন্তরে সমুদয় মানব মগুলীর উপর একটা! ঘোর বিদ্বেষের 
ভাঁব উপস্থিত হইয়াছিল। সেই বিদ্বেষের ভাব তাহার অস্তরস্থিত দয়া, মায়া, 
হ, সমুদয়ই বিনাশ করিয়ীছিল। সুতরাং বাণেস্টর পাগল হইয়া! পড়িল। 
কিন্তু হাফেজ রহমতের বীরত্ব দর্শনে বাণেশ্বরের হৃদয়স্থিত মৃত প্রায় গুণ- 


ছিতীয় খণ্ড। ২১১ 


গ্রাহিতা বা হইয়া উঠিল। তৎপরে যুদ্ধাবসাঁনে রোহিল রমণীদিগের 
চীৎষ্াত ও আর্তনাদ শ্রবণে বাণেশ্বরের হৃদয়ে আবার দয়া মায়। পুনরুজ্জী- 
বিত হইল। বাঁণেশ্বরের মন হইতে সে বিদ্বেষের ভাব হাস হইতে লাগিল। 
সেক্রমে ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইল। কখনও কখনও ইংরাজ সৈন্তের আক্রমণ 
হইতে কোন স্ত্রীলোককে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তাহার ইচ্ছা হইত; ক্ষিস্ত 
হর শহরে একেবারেই বল নাই, দে আর কাহার সাহাধ্য করিতে 
পারে নাই। 
একদিন একটা ফোড়শবর্ষীয়। ক্ষত্রিয় কন্ঠাকে একটা মুপলমান সিপাহী 
ধরিয়া লুইয়াঁ চলিণি। যুবতীর ৃদ্ধামাত। তাহার গশ্চাৎ গশ্চাৎ ক্রন্দন 
করিতে করিতে চণিলেন। বাখেশ্বর বৃদ্ধাকে এই রূপ আর্তনাদ করিতে 
দেখিয়মনে মনে অতান্ত কষ্টা ভব করিতে লাগিলেন। তিনি আর আত্ম- 
সংঘম করিতে পারিলেন ন|, দ্রুতপদে যাইয়া সিপাহীকে আক্রমণ করিঝা- 
মাত্র সিপাহী তরবারি দ্বারা তাহাকে আঘাত করিল। ভিনি মৃতপ্রায় হইয়। 
পড়িয়া রহিলেন। বৃদ্ধ! জননীও মিপাহী কর্ুক আহত হইয়া অটৈতন্য হইয়া 
গড়িলেন। সিপধহী যুবতীকে বলপূর্ববক ধরিয়। লইয়! গেল। বৃদ্ধা রমণীর 
গাত্রে কোন অস্ত্রাধাত পড়ে নাই, তিনি কিছুকাল পরে চৈতন্তলাভ করিয়া! 
ঠেথিলেন যে তাহার কন্তাকে লইয়! সিপাহী চলিয়া গিয়াষ্টে, আর এই বৃদ্ধ 
ব্রাহ্মণ তাহার উপকারার্থে আসিয়া আন্্রাঘাতে মৃত গ্রায় হইয়া গড়িয়াছেন । 
ক্ষাত্রর রনণীদিগের ব্রাঙ্মণের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি। বৃদ্ধারমণী মনে মনে 
ভাবিতে লাগিলেন, হায় আমার উপকারার্থে সিপাহীকে আক্রমণ করিয়] 
এই ্রান্মণের মৃত্যু ত্যুহইল। তিনি গ্রামস্থ আর দুই একটা স্ীলোককে সঙ্গে 
করিয়া আনিয়া, মৃতপ্রায় বাণেশ্বরকে আপন গৃহে লইয়। গেলেন। বাণেশ্বরের 
মৃত্যু হয় নাই। বৃদ্ধা ছুই তিন মাস বাণেশ্বরের সেবা শুশ্রাষ! করিয়া তাহাকে 
গনজ্জীবিত করিল। বৃদ্ধা আপন আত্মীয়ের স্তায় বাণেশ্বরের পরিযর্য্যা 
করিতে ল!গিল। বাণেশ্বরের হবার়স্থিত সন্ভাব ইহাতে আরও উত্তেজিত 
হইল। তিনি অরোগ্যলাভ করিয়াই বৃদ্ঠাকে সঙ্গে করিয়! তাহার কন্তার 
অনুসন্ধানে অযোধ্যায় চলিলেন। ইহারা মনে করিলেন যে দিপাহী হয়ত 
যুবতীর ধর্ম নাশের চেষ্টা! করিয়া পরে ছাড়িয়! দিবে। অনেক রমণীদিগকে 
এই প্রকার ছাড়িয়। দিয়াছিল। এইরূপ চিন্তা করিয়া ইহারা ফায়েজাবাদে 
যাত্রা করিলেন। দশ বাঁর দিনের মধ্যেই ফায়েজাবাদে আদিয়া পৌছিলেন 


২২২ অঙোধ্যার বেগম। 


এবং ছয় মাত মাম কাল ঠনার। স্থানে স্থানে যুবতীর ন্রূান করিতে 
লাগিলেন। অবশেষে এক দিন অকস্মাৎ একখানি ভগ্ন গৃহের দ্বারে সেই 
যুণতীকে দেখিতে পাইয়া, বাণেশর এবং তাগ্ার বুদ্ধ! জননী দৌড়িয়া তাহার 
নিকটে গেলেন। যুবতী আপন জননীকে দেখিয়া ঘার পর নাই আনন্দ 
লাভ করিল। কিন্ম দেকাদিতে কীদিতে বলিল যে, ক্ষত্রির সিপাহী নর- 
'পিশাচের হত্ত হইতে তাহার ধর্ম রা করিয়াছেন, আজ ছুট দিনই" 
তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার সমুদ্র অর্থ সম্পত্তি তিনি মৃত্যুকালে 
তাহাকে দিয়। গিয়াছেন। 

কন্যার মুখে এহ কথা শুণিযা বৃদ্ধ। জননীর প্রথমতঃ সনোহ হইল যে) 
হয়তো তাহার কন্তা সিপাহীর নিকট আত্মবিক্রর করিরাছে। কিন্ত 
প্রকৃত অবস্থা ভাহা নহে। এ বুবতার বিপক্ষণ ধশ্মাধশ্ম জ্ঞান ছিল , তিনি 
জননীর সন্দেহ দূর করিবার নিনত্ত সমুদয় অণস্থা তাহার নিকট বলিলেন । 

যে মুসলমান সিপাহী এই যুপতীকে বৃত কারয়াছিল, সে বাণেশ্বরকৈ 
আঘাত করিবামাত্রই একজন ক্ষত্রিয় সিপাহী তাহাকে তিরক্কার করিতে 
লাগিলেন। পথিমধ্যে ইহাদের উভয়ের ঘধ্যে অতান্ত বিবাদ উপ্থিত হইল। 
ক্ষত্রিয় সিপাহী মক্রোধে মুনলমানকে এক পদাবাত করিলেন। মুসলমানও 
তাহাকে আক্র্ণ করিল। অবণেষে খেই ক্ষত্রিয় মুসলমান মিপাহীকে 
প্রহার করিতে করিতে একেবারে মৃতপ্রায় কামলেন। 

মুসলমান পরাস্ত হইলে গর এই ঘুধতা ক্ষত্রির সিপাহার পদভলে 
গড়িয়া বলিল, “বাবা তুমি আমার পিতা। আমার ধর্মরক্ষার ভার 
তোমার হাতে” 

অনেকে মনে করেন যে সিপাহী হইলে সে এক দুর্্ত হই পড়ে। 
কিন্তু এটা স্পষ্ট ভ্রম। পৃথিবীর অন্যান্য গোকের অন্তরে যজপ দয় ধন্ম ইত্যাদি 
সদগুণ রখিয়াছে, দিপাহীর মধ্যে ততসমুদয়ই পরিলাক্ষত হয়। পৃথিবীর 
অন্তান্য লোকও যদ্্রপ হাটে, চলে, খায়,মংগ্রামক্েত্র'ইইতে বাহির হইবামাত্র 
দিপাহীর মধ্যেও সেই সকল তানই দেখিতে গাওয়া যায়। এই ক্ষত্রিয় 
সিপাহী যুবতীর কাতরোক্তি শ্রবণ করিবানাত্র তাহার অন্তরে দয়ার সঞ্চার 
হইল। মিপাহী বলিলেন, “বাছা” তোমার কোন ভয় নাই। আমি তোমাকে 
আপন কন্যার ন্যায় মনে করিব। আর ভ্োমার জননীর নিকট আমি 
কল্য অপরাষ্ঠে তোমাকে পৌছাইয়। দিয়া আসিব” কিন্তু এই সিপাহী 
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তীবুতে [পৌছিবামাত্রই ইহাদিগের তৎক্ষণাৎ তাবু ভাঙ্গিয়া সেই রাত্রেই 

বিশুলিতে যাঁইবার হুকুম হইল। সিপাহী যুবতীকে আর তাহার জননীর 
নিকট পৌছাইয়া দিয়া আসিতে সমর্থ হইল না। রাত্রে এখন যুবতীকে 
কোথায় রাখিয়া যাইবে। এ দিকে রোহিলখণ্ডের সর্ধত্রই সৈনা বিচরণ 
করিতেছে। যুবতীরও একাকিনী আপন বাসস্থানে যাইতে সাহস হইল, 

»এই স্থান হইতে ইহার বাড়ী প্রায় দশ ক্রোশ দুর হইবেক। 

দিপাহী আর কোন উপান্র অবধারণ করিতে না পারিয়া ,যুবতীকে সঙ্গে 
করিরা বিশুলিতে চলিল। এখানে পৌছিয়! দেখিল থে নবাব পূর্বেই ফায়েজা- 
বাদে রও! হইয়াছেন। তখন ইহারাও ছুই তিন দিন পরে ফায়েজাবাদে 
যাত্রা করিল। মনে করিল যে ফারেজাঁবাদে যাইয়! পরে যুবতীকে তাহার 
মাতার*নিকট রাখিয়া আসিবে। কিন্ত ফায়েজাবাদে পৌছিবার কিছুকাল 
পরেই এই দিপাঠী জর আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। কেন্টন- 
মেন্টে সকলের প্রায় ব্যানার হইতে লাগিল। সিপাহী এ যুবতীকে লইয়া বড়ই 
বিপদে পড়িল। এখন কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। বিশেষতঃ 
সঙ্গের এ স্ত্রীলোকটিকে লইয়া কেন্টনমেন্টের মধ্যে থাকিবার বড় সুবিধা 
নাই। নিপাহী তখন নবাবের প্রাণাদ হইতে পূর্বদিকে প্রায় এক ক্রোশ 
দুরে একটা জরশূন্য ভগ্ন গৃহের মধ্যে গিয়া এই যুন্তীর সঙ্গে একত্রে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। পাঠকগণের ম্মরণার্থ বলিতেছি যে এইঞ্ভগ্ন গৃহেই 
অমর পিংহ এবং ছত্রসিংহ ফারেজাবাদে * আসিয়া অবস্থান করিতেছিল। 
অমরনিংহ এধং ছত্রমিংহ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার ছুই তিন দিন পরে 
এই সিপান্রী আপির! যুবতীর মহত একত্রে এই গৃহে আশ্রয় রইলেন ৯ 

প্রায় ছই,তিন মাঁদের মধ্যেও সিপাহী 'আরোগ্যলাভ করিতে পারিলেন 
না। বরং ক্রমেই তীহার রোগ*বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যুবতী তাহাকে 
আপন পিতার স্যার সে] শুঞ্ৰধা করিতে লাগিল। ইহাঁদিগের পরম্পরের 
মধ্যে ঠিক পিতা ও কন্ার সন্বন্ধই সংস্থাপিত হইল। দুই মাস পরে উত্ত 
সিপাহীর মৃত্যু হইল। টি 

কেন্টনমেন্টে এই সিপাহীর এক কনিষ্ঠ ভ্রাতাও নিপাহীর কার্ধেয নিযুক্ত 
ছিল। মৃত সিপাহী মৃত্যুর এক দ্দিন পূর্ব্বে এই যুবতীকে আপন কনিষ্ঠ 


ক প্রথম খণ্ডের যে যে স্থানে লক্ষে রাজধানী বলিয়া উল্লিধিত হইয়াছে সেই নকল স্থানে 
কাক়েজাবাদ পাঠ করিতে হইবে। 


২২৪ অযোধ্যার বেগম। ? 


ভ্রাতার হাতে সমর্পণ করিল; এবং তীহাঁর সমুদয় আঁ সম্পত্তির 
অর্ধাংশ এই কন্ঠাটাকে দিতে বলিল । যুবতী তাহার উপকারী প্রাগুক্ত 
সিপাহীর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে ছুই দিবস হইল এই গ্রহেই রহিয়াছে। 
অকন্মাৎ তৃতীয় দিন অপরান্ধে তীহার জননী এবং বাগেখযে স্‌ঙ্গে ই্ার 
সাক্ষাৎ হইল। | 
মৃত দিপাহীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আপন ভ্রাতার প্রদত্ত সমুদয়, টাকট৮০৯- 
কন্ঠাটাকে প্রদান করিয়া,তাহাকে তাহার মাতার হস্তে সমর্পণ পূর্বক কেপ্টন- 
মেন্টে চলিয়। গেল । 
বাণেশ্বর এবং এই রমবীবয় দুই দিন ,এই ভগ্ন গৃহ্থে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন । ইহারা দশ দিন একাদিক্রমে হাটিয়। এখানে আসিয়াছেন। 
ছুই তিন দিন বিশ্রাম ন1 করিয়া আর ইহাদের কোথাও যাইবার সাধ্য নাই। 
ছুই দিন পরে যুবতী এবং সাহার বৃদ্ধা জননী পরাদর্শ করিয়া স্থির করি- 
লেন যে, তাহারা আর রোহিলখণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিবেন না। রোহিল- 
খণ্ড একেবারে অরাজক হইয়া পড়িয়াছে। স্থৃতরাং তাহারা পরম পবিত্র 
তীর্থ স্থান কাশীতে গিয়া বাস করিবেন। এই যুতীর “স্বামীও রোহিল! 
যুদ্ধেই প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন। ইহার পিতা এবং ভ্রাতাদিগেরও মৃত্যু 
হইয়াছে। এখন আর সংগারে ইহাদের কেহই নাই। যুদ্ধাবসানে ইহা- 
দের বাড়ী ঘর লুঠ হইয়াছে। স্থৃতরাং কাশীতে বাইয়া বাস করিবে বলিয়াই 
স্থির করিলেন এবং বাঁণেশ্বরকেও ইহাদের সঙ্গে কাশীতে যাইতে অনুরোধ 
করিরেন। বাণেশ্বর ইহাদিগকে অন্ততঃ কাশী পধ্যন্ত পৌছাইয়া' দিতে 
সম্মত 'হইলেন৭ | 
এই তিন দিন বাঁণেশ্বর এবং এই রমণীঘ্বয় ভগ্ন গৃহের একটা প্রকোষ্ঠের 
মধ্যেই বসিয়া থাকিতেন ঘরের অন্যান্ত প্রকোষ্ঠে বড় প্রবেশ করিতেন না। 
আজ কাশীতে যাইবার দিন যুবতীকে মৃত সিপাহী তাহার জিনিষ পত্র 
সমুদয় দিয়! গিয়াছেন। এই সকল জিসিষ পত্র বান্ধিবার জন্য বাণেশ্বর 
গৃহের এ দিক্‌ ওদিক্‌ দড়ী তল্লা্'করিতে লাগিলেন। হঠাৎ এই গৃহের 
পশ্চিম বারেন্দায় যায়৷ দেখিলেন যে বারেন্দার প্রাচীরের স্থানে স্থানে 
অঙ্গার দ্বারা বাঙ্গাল! অক্ষরে কত কি লিখিত রহিয়|ছে। 
বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করার পর আর'বাঙ্গালা' অক্ষয় কোথাও বাণেশ্বরের 
চক্ষে পড়ে নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হয় দেবনাগর ন৷ হয় পারম্ত অক্ষরই 


দ্বিতীয় খণ্ড । ২২৫ 


সব্বত্র বা । বণেশ্বর প্রাচীরে বাঙ্গাল! অক্ষর দেখিরা প্রাচীরের 
নির্কষ্টে যাইবা, ঘাহা লিখিত রহিয়াছে হাহা! পাঠ কাঁরতে লাগিলেন । এক 
স্থানে লিখিত রহিয়াছে-_ 
“দৃষ্ নীতাং পরামৃষ্টাং দেবে দিব্যেন চক্ষুষ। 
ককতং কার্যমিতি শ্রীমান্‌ ব্যাজহার পিতামহঃ ॥৮ 
হহারঞ্পীচেই আবার লিখিত রহিয়াছে-_ 

“হাফেজনন্দিনী মীতা--হাফেজনন্দিনীর যে ধর্নষ্ট করিনে সে 
নিশ্চয়ই মরিবে-নিশ্যয়ই মরিবে -ন্তয়ং ব্রক্ধা তাহার উদ্ধারার্থ আমাকে 
সাহাযা,কধিবেন*৮ 

প্রাচীরের অন্য এক পার্খে লি দত রহিয়াছে__ 

“দৃষ্টা সীতাং পরামৃষ্টাং দণ্ড কারণ্য বাসিনঃ। 
রাক্ষসান্ত বিনাশঞ্চ প্রাপ্বংবুধব। যদৃচ্ছয় ॥৮ 

ইঠাঁর নীচে লিখিত রহিয়াছে_ 

“জালালউদ্দীন, এবার আার তোর নিস্তার নাই। হাফেজনন্দিনীকে 
নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে হইবে। তোর মৃত্যু আমার হাতে 
»  বাধেশ্বর এই সকল পাঠ করিরা একেবারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়! পড়িলেন। 
ভাঁখিতে ল্টগিলেন - 

“এ কি আশ্চর্য্য ! এই তস্তলিপি ঠিক আমার বাছ! ভুবনেশ্বরের হস্তাক্গরের 
স্তা় নোধ হয়। আমার পুত্র এখানে কেমন করিয়া আসিবে ? তবে কি 
আমার স্থান কোন অভূতপুর্ব ঘটনা সংবোগে ভাহারও প্রাণরক্ষ। হইয়াছে? 
যদি প্রাণ রক্ষা হইয়াইবা থাকে, তবে সে এপানে কিনূপে আসিল? পুত্রের 
বিষয় ভ]ুবিতে ভাখিতে আবার আমার মতিচ্ছন্ন হইল নাক্কি? একি 
স্বপ্ন ? না, যথার্থ বিষয় দেখিতেছি ।” * 

এইরূপ চিস্তা করিয়! বাণেশ্বর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্বক আপনা- 
আপনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়! উঠিলেন, 

“পরমেশ্বর, কেন তুমি সময়ে পমদ্ধে আমার মনোমধ্যে আবার আশার 
সঞ্চার করিয়। আমার শোৌকানল পুনরুদীপ্ত করিতেছ। আমার কি পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত এখনও হয় নাই ?” 

ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিবামটু্রই বাণেশ্বরের পিতার বাক তাহার 
স্থৃতিপথারঢ় হইল । বাণেশ্বর মাগার তাবিতে লাগিলেন__ 


0 


২২৬ অযোধ্যার বেগম । 


“আমর পিতা তো একজন মহাপুরুষ ছিলেন । তিনি আর্মার পুত্রবধূর 
অঙ্গের সমুদয় স্ুলক্ষণ দেখিয়া! বলির গিষাছেন, ইহার গর্ভে জিউুবনর্রয়ী 
পুর জন্মধারণ করিবে । আমার পিতাঁর কথ। কি একেবারেই মিথ্যা 
হইবে? হয় তো আমার ভৃবনেশ্বর জীবিত আছে। হয় টা আমার ন্যায় 
তাহাকেও কোন লোক নদী হইতে উঠাইয়া থাকিবে ] যোধ্যায় তো৷ 
কেহ বাঙ্গালা অক্ষর পিখিতে পারে না।” 

বাণেশ্বর আবার সেই প্রাচীরের লিখিত শ্লোক পাঠ করিতে লাগলেন । 
শ্লোকের নীচে বাঙ্গাল! ভাষায় লিখিত যে কথ! কয়েকটী ছিল তাহা! আবার 
পড়িতে লাগিলেন । বিশেষ মনোযোগের সহিত হস্তাক্ষর পরীক্ষা করিতে 
লাগিলেন। হৃস্তাক্ষর পরীক্ষা করিয়া মনে মনে আবার ভাবিতে 
লাঁগিলেন-- ৃ ৭ 

“এ নিশ্চয়ই আমার পুত্রের হস্তাক্ষর। এ প্রদেশে একে ডে বাঙ্গাল! 
ভাষা গ্রচলিত নাই। যদি ছুই এক জন লোক অল্প অন্ বাঙ্গালা শিখিয়াও 
থাকে,তবে তাহাদের হস্তলিপি এই প্রকার উৎকৃষ্ট হইবে না | এ নিশ্চয়ই 
ভুবনেশ্বরের হস্তাক্ষর। 

“কিন্ত লিখিয়াছে “হাঁফেজনন্দিনী সীতা” হাঁফেজনন্দিনী কে ? হাঁফেজ, 
মুসলমানের নাম তবে কি আমার পুত্রের কোন মুসলমাঁনকণ্যার প্রতি 
আসক্তি হইয়াছিল? এ অতি অসস্তব কখা। আমার ভুবনেশ্বর ফোঁড়শ 
বৎসর বয়সের পূর্কে সকল শাস্ত্রে গারদূশিতা লাত করিয়াছিল। ধর্মের 
প্রতি, শীস্ত্ের প্রতি বাঁছার অটল ভক্তি । কোন মুসলমানের কন্ঠার প্রতি, 
কখনও তাহার আসক্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। তবে এ আমার ভুবনে- 
শ্বরের হস্তাক্ষর নহে। পুক্রশোকে দিন দিন আমার এই প্রকার ভ্রম উপ- 
স্থিত হইতেছে ।” 

আঁবার একটু চিন্তা করিয়াই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন_- 

“মুষলমান কন্ঠার প্রতি তাহার আসক্তি হওয়া অসম্ভব হইবে কি? 
তাহার এখন পূর্ণ যৌবন কাল। যৌবন কাল বড় ভয়ানক। শৃস্্র ধর্ম 
জ্ঞান সকলেই এই কালের উন্মাদকারী রিপু সকলের নিকট চির কাল পরা- 
জিত। হয় তো আমার ভূবনেশ্বর এখন জাতি ধর্ম সকলই বিসর্জন 
করিয়াছে । হা পরমেশ্বর ! আমার পুত্রের শেষে এই গতি হইল। ইহা হইতে 
তাহার মৃত্যুই ভালছিল। একেবারে জাতি ধর্ম বিসর্জন করিয়াছে ।» 
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“হা! গরাষট্র্খর, ইহা হইতে তাহার মৃত্যুই ভাল ছিল”_ এই চিন্তা অস্তরে 
উদ হইবামারই বাণেশ্বরের চক্ষু হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রু নিগতিত হইতে 
লাগিল। বারম্বার “হা ঈশ্বর,” “হ] ঈশ্বর” এই শব্দ তাহীর মুখ হইতে 
সপষ্টাক্ষরে বাহির হইল। 

উচ্চস্বরে তাহাকে “হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর!” এই কথা উচ্চারণ করিতে 


খনিত্, গৃনস্থিত সেই 'রমণীয় তাহার নিকট আ:সলেন। বৃদ্ধারমধী'' 


লিজ্ঞান। করিলেন_-“ঠাকুর গো্ী এী কি হইয়াছে ?” 

বাণেশ্বর মৌনাবলগ্বন করিয়! রহিলেন। 

বান্রশ্বরের প্রত বৃদ্ধ। রমণীর অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং ভগ্তির ভাব পূর্ব 
হইতেই ইইয়াছে। বৃদ্ধ। কাতরে বলিতে লাগিলেন, “বাবা ঠাকুর, কি 
হইয়াছে বলুন। এখন আমি আপনার আপন লোক, আপনার কন্তা। 
আমাকে পর বলিয়। মনে করেন কেন ?” 

* বাণেশ্বর তখন আন্ুপুর্বিক সমুদয় আত্ম বিবরণ বৃষ্ধা এবং তাহার কন্তার 
নিকট বলিলেন। প্রাচীরে লিখিত গ্লোক বৃদ্ধাকে দেখাইয়া! বলিলেনঃ “এই 
হস্তলিপি আমার পুলের হস্তাঙ্ষরের ন্যায় দেখা মায়।” 

* বৃদ্ধা বলিলেন “তবে নিশ্চয়ই আপনার পত্র জীবিত আছেন। না হয় 
আমরা চুরি পাচ মাপ অপেক্ষ। করিয়া কাণীতে ধীইব।' আপনি 
এখানে পুত্রের অনুসন্ধান করুন। আমরা এগানে আপনার নঙ্গেই 
থাকিব।” 

বাণেশ্বর বলিলেন “এখন আর অনুসন্ধান করিলে কি হইবে? আমার 
পুজ রোধ হয় স্বধন্ম পরিত্যাগ. করিয়াছে। “হাফে্নন্দিনী ঃসীতা,_ 


জালালউদ্টন এবার আর তোমার নিস্তার নাই” এই সকল কথা দ্বারা স্পষ্টই, 


বোধ হয় যে একটা! মুসলমান কণ্ঠাকে লইয়! জালালউদ্দীন এবং আমার 
পুত্রের সঙ্গে বিবাঁদ হইতেছিল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে আমার 
পুত্র সেই হাফেজনন্দিনীর জন্থ পাগল হইয়াছিল ।” 

বৃদ্ধা বলিল, “্যদদি মুলমাঁন কন্যার*উপরই আপনার পুত্রের আমক্তি 
হইয়া থাকে, তবে সে জন্য কেন পুক্রকে পরিত্যাগ করিবেন? আহা পুত্রকে 
কি কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে? আমার তিন পুত্র যুদ্ধে মরিয়া! গরিয়াছে। 
(ক্রন্দন করিতে করিতে ) তাহার! মুসলম*ন বিবাহ করিয়াও যদি বীচিরা 
থাকিত, আমি তাহাদিগের সঙ্গে থাকিতাম |” 


২২৮ অযোধ্যার বেগম। 


বৃদ্ধা পরে আবার কন্য।কে দেখাইয়া বলিল, “আমার বাছার্থে মুসলমান 
সিপাহী ধরিয়াছিল। সে নিষ্ঠর মুসলমান ঘদি বলপূর্বরক আমার« কন্যার 
ধর্মনষ্ট করিত, তথাপি আমি কন্যাকে পরিত্যাগ করিতাম না। আমার 
কন্তার কি দোষ হইত ? ডাকাঁত ডাকাতী করিলে কেকি করিতে পারে ?” 
এ সংসারে হৃদয়ের সম্ভাবই বোধ হয় মাস্গষকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করে। 
“এই অশিক্ষিতা বৃদ্ধাই আজ বাণেশ্বরকে সছৃপদেশ প্রদান করিতে চিনি 
হইলেন। বৃদ্ধার কথ। শুনিয়া বাণেশবর স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। . মনোমধ্যে 
সাহার নান! চিন্তা! উপস্থিত হইতে লাগিল। কিছুকাল পরে বাণেশ্বর যেন 
মোহ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইগ্লেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 
বৃদ্ধ! ঠিক কথাই বলিয়াছে। কেনইবা আমি ভ্্রী কন্তা এবং পুক্রবধূকে 
আত্মহত্যা করিতে বলিয়। পাঠাইয়াছিলাম? ষে বাদীকে তাহাদিগের,নিকট 
আম্মহত্যার কথা বলিণাঁর জন্য গাঠাইরাছিলাম, তাহার সঙ্গে আমার স্ত্রীর 
সাক্ষাৎ হইয়া থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই আত্মহতা! করিয়াছেন। তিনি তো 
স্বামীর আজ্ঞা কখন লঙ্ঘন করিতেন না। কেনইবা পুল্র ও জামাঁতাঁকে 
আমার সঙ্গে একত্রে আগ্হত্া করিত্তে বলিলাম। ভূবন 'আমার তখন 
যোড়শ বৎসরের বখলক। ভূবনের আর কি তখন আন্মহত্যা করিতে ইচ্ছা 
ছিল? বাঁছ' পিঠ আক্তঞ। লঙ্ন করিবে না| বলিযাই আসম্মহত্যার নিমিত্ত 
গঙ্গায় ৰপ দিল। সকলই আমারই দোষ। ্রীনিবাঁস পণ্ডিতের কথা 
মিথ্যা নহে।' নিজের পাপ.না থাকিলে কেহ কষ্ট ভোগ করে ন।” 
এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, বাণেশ্বর উচ্চৈঃস্বরে বিয়া উঠিল, 
«আমি ঘোর পাঁপী, ঘোঁর নাঁরকী, তাই এজীবনে এত কষ্ট পাইতেছি.।” 
বৃদ্ধা কষত্রিয়রমণী বাণেশ্বরকে সান্বনা করিরা আবার বলিণ, "ঠাকুর 
গোসাএী, বাবা ঠাকুর, আজ হইতেই চলুন আমর! তিন জনেই এখানকার 
রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া আপনার পুজ্রের অনুসন্ধান কার। আপনি যেরূপ 
ধার্মিক, পরমেশ্বর আপনার পুত্রকে অবগ্ত আপনার ক্রোড়ে আনিয়া 
দিবেন।” 
বাণেশ্বর তখন আবার মনে মনে বলিতে লাগিলেন-- 
“বৃদ্ধা ভাল কথাই বলিয়াছেন। না হয় আমার পুত্র মুসলমানের কন্তা 
বিবাহ করিয়াছে। পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে' আমি কখনও তাহাকে 
পরিত্যাগ করিব না। সে মুসলমান কন্ঠ/কেই আমি পুক্রবধূ বলিয়া মনে 
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করিব। সৌুসলমান নন্দিনীকেই আমি কন্তার হ্যায় স্নেহ করিব। আমার 
সকলই, ্লায়াছে। আমার আর এখন জাত, মান কি? ” 

বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয় প্রকাস্তে বলিলেন,_- 

“মা, তুমি ভাল কথাই বলিয়াছ। প্রাচীরেও লিখিত রহিয়াছে, হাফেজ- 
নন্দিনী সীতা। সে মুদলমান কন্যা বদি সীতার স্যার সচ্চরিতা! হয়, তবে 
'কেন আমি তাহাকে পুত্রবধূ বলিয়া স্নেহ করিব না? আমার পুজের 
আমি অনুসন্ধান করিব। তাহার" সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, তাহার সঙ্গে 
একত্রে থাঁকিব। আমার তো! আর স্বদেশীয় বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে কখনও 
সন্দিনন হইবে না1% 

* এই প্রকার স্থির করিয়া, বাণেশ্বত্র এই বৃদ্ধ। রদণী এবং তাহার কন্াকে 
লইয়1, এই ভগ্ন গৃহে প্রার ছয় মাসকাল বান করিতে লাগলেন। মৃত 
সিপাহী বৃদ্ধার কণ্ঠাকে প্রায় পাচ ছয় হ।জার টাকা দিয়া গিয়াছিলেন,স্তরাং 
উহাদের খরচ পত্রের কোন '্মভাঁৰ হইল না। ছয় মাঁস পর্যন্ত বাণেশ্বর 
ফারেজাবাদের ঘরে ঘরে এবং প্রত্যেক লোকের নিকট জিজ্ঞানা করিতে 
লাগিলেন, “হাফেজ নন্দিনী কোথায় থাকেন, বাছা তোমরা কেহ বলিতে 
পা? ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্ধায নামে কোন ব্যক্তি এখানে কখনও ছিল? 
জাঁলালউদ্দীনকে তোমরা কেহ চেন ?” 

ফায়েজাবাদের কোন লোক এই সফল গ্রশ্নের উত্তরে কিছুই বলিতে 
পারিত না। জালালউদ্দীন নামে চারি পাচ জন লোক ফায়েজাবাদে ছিল। 
তাহাদের ঠিকানা ফোন কোন লোক ধলিবামাত্র বাণেএর ক্রমে ক্রমে তিন 
চারি জন,জালালউদ্ধীনের নিকট গিয়া নিজ্ভাসা৷ করিতেন, “বাপু স্কাফেজ 
নন্দিনী কে এবং তিনি কোথায় আছেন বলিতে পার ?” 

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া,*জালালউদ্দীন নামক মুসলমানেরা হাসিয়া 
উঠিত-_সকলেই মনে করিত হাফেজনন্দিনী এই এক আশ্চর্য্য নাম । 

বস্তৃতঃ হাফেজ রহমতর্থার কন্তার যে কি *্নাম ছিল, তাহা! ফাঁয়েজা- 
বাদে কেহই জানিত না। কোন ইতিহাঁসেও কখন সে নাম উল্লিখিত 
হয় নাই। অমরসিংহ ছত্রসিংহের সঙ্গে প্রথম কথা বলিবার সময় হাফেজ 
রহমতখার কন্তাকে হাফেজনন্দিনী বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, 
সেই জন্যই এই উপন্তাসে আমরা "তাহাকে হাফেজ্নন্দিনী নাম প্রদান 
করিয়া পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিয়াছি। কিন্তু শ্াহার নায কি 
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ছিল, তাহ! আজ পর্য্যন্ত কেহ জানে ন|। সন্তান্ত মুপমান মিহিলাদিগের 
প্রকৃত নাম সহজে জানিবার সাধা নাই। ৫" 

বাণেশ্বর ছর মান অনুসন্ধান করিয়াও পুল্রের ঠিকানা করিতে গারিলেন 
না। একদিন কেঞ্টনমেণ্টের একটা ক্ষত্রিয় সিপাহীর নিকট হাফেজ- 
নন্দিনীর বিষয় জিজ্ঞাস! করিবামাতর সে বলিল, “হাফেজনন্দিনী নামে 
কোন স্ত্রীলোক নাই | কিন্তু হাকেজননিণী এই কথাটা এত্ত 
আমি পূর্বেও শুনিয়াছি। ছন্রসিংহ নামে আমাদের রেজিমেন্টে একজন 
বৃদ্ধ সিপাহী ছিল। সে আর নেহালসিংহের পুত্র অমরদিংহ, ইহারা 
ছুইজনে ফরেক্কাবাদের নবাবের কন্যাকে হাফেজননিনী «বলিত | ফরেক্কা- 
বাদের নবাবের স্ত্রী 'ও কন্ভাকে ধৃত করিবার সময় তাহারা দুইজনও আমা- 
দের সঙ্গে ছিল। ও 

বাণেশ্বর জিন্াসা করিলেন যে সে ছত্রসিংহ কোথায় আছে? সিপাহী 
বিল-- 

“এখন সে কোথায় আছে বলিতে পারি না। গোরকৃপুরে একদল 
সিপাহী চলিয়া গিয়াছে । তাহারা বোধ হয় মেই রেজিমেন্ট ভুক্ত হইর়াছে। 
তুমি গোরকৃপৃরে তাহাদের অনুসন্ধান কল্প। কিন্তু আমি নিশ্চয় কিছু 
বলিতে পারি না।” ৰ 

বাণেশ্বর ভগ্ন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া, বৃদ্ধ। এবং তাহার কন্তার নিকট 
বলিলেন যে বোধ হয় গোরকৃপুরে চলিয়া গেলে আমার পুরের অনুসন্ধান 
পাইতে গারিব। তোমাদিগকে সঙ্গে করিয়া সেখানে যাইতে সাহপ 
হয় না। 

বৃদ্ধা বলিলেন, “বাবাঠাকুর, তবে আমাদিগের ছুইজনকে আপনি 
কাশীতে রাখিয়া, একাকী গোরকৃপুরে চলিয়া যাইবেন। আপনি বৃদ্ধ 
ব্রাহ্মণ আপনার কেহ কোন অনিষ্ট করিবে না। কিন্তু আমার কন্ত। 
যুবতী । তাহাকে সঙ্গে কাঁরয়া সেখানে গেলেও বিপদ ঘটিতে পারে। 
আর এখানেও বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে । 

কিন্তু এ সংসারে মানুষের স্বার্থপরতার ন্যায় আর শত্রু নাই। বাণেশ্বর 
আপন পুলের অন্বেষণে গোরকৃপুর যাইবার নিমিত্বই বাস্ত হইয়া পড়িলেন। 
. তাহার আর ইহাদিগকে কাশীতে পৌছাইয়! দেওয়ার ইচ্ছা হইল না। 
তিনি বৃদ্ধাকে বললেন, “এখান হইতে কাশী অনেক দূর নহে। জৌন- 
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পুরের রাস্তা! [0 তিন চারি দিনের মধ্যেই তোমরা! ছুই জন কাশীতে 
পৌছ্থিস্কে পাঁরিবে। এ রাস্তায় আজ কাল চোর ডাকাতের বড় 
ভয় নাই। আমি বিলম্ব করিয়া গোরকপুর গেলে হয়ত সে ছত্রসিংহ 
কোথাও চলিয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় গোরকপুর যাইতে আমার 
বিলম্ব করা উচিত নহে।” | 

».. একাকিন্তী কন্তাকে সঙ্গে করিয়া কাশীতে যাইতে বৃদ্ধার মনে মনে নান! 
বিপদীশঙ্কা হইতে লাগিল। কিন্তু কি করিবেন। বাণেশ্বর ঘখন ইহী- 
ধিগকে কাশীতে পৌছাইয়া দিতে অসম্মত হইলেন, তখন একাস্ত বাধ্য 
হইয়া বৃ আপন কৃন্াসহ কাশীতে চলিলেন। পথে দারা বৃদ্ধার সঙ্গ 
ফেঁকিছু টাকা কড়ি ছিল তৎসমুদায় অপহরণ করিল। বৃদ্ধা রিক্ত হস্তে 
কন্তাকে , লইয়া কাশীতে পৌছিলেন। এদিকে বাণেশ্বর ফায়েজাবাদ 
হইতৈ রওয়ান। হইয়! গোরকপুরে চলিয়া গেলেন। বাণেশ্বর সঙ্গে থাকিলে 
বৃদ্ধার আর এ ছুরবস্থা হইত না। 

এ সংসারে মানুষ চিরান্ধ হইয়া বাস করিতেছে। হতভাগ্য বাণেশর 
যদি কেবল কর্তব্যের অনুরোধে স্বার্থপরতা! বিসর্জনপূর্ববক বৃদ্ধা রমণীকে 
পৌছাইয়া দিবার নিমিত্ত কাশীতে চলিয়া যাইত, তবে নিশ্চয়ই 
পুত্রের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইত। অমরমিংহ কাশীষ্তে পৌছিয়াই 
কাশীর ভিন “ভিন স্থান এবং ভিন্ন ভিন্ন সড়কের লোকের নিকট 
বৃদ্ধ পিতার আক্কৃতি বর্ণন করিয়! বলিয়া রাখিয়াছে, যে, এইরূপ আক্কৃতির 
লোক দেখিত্তে পাইলে যে আমার নিকট সংবাদ দিবে, আমি তাহাকে 
৫০০ টাকা! পুরস্কার দিব। তত্তিন্ন এখন প্রত্যেক দিন গ্রাতঃকাদেই 
অমরসিংহ এবং ছত্রসিংহ কাশীর নানাস্থানে ভ্রমণ করে। তাহারা 
মনে করে থে হয়ত কোন রাস্তা ঘাটে" বাণেশ্বরের সহিত একদিন না 
একদিন তাহাদের সাক্ষাৎ হইতে পারে। কিন্তু হতভাগ্য বাণেশ্বরের স্ত্রী 
পুত্রের সাক্ষাৎ লাভ করিবার স্থযোগ একেবারে, নষ্ট হইল। 

পাঠক একবার চিন্তা করিয়া দেখ, এ* সং ₹সারে আমরা সকলেই অন্ধ 
হইয়া! পড়িয়া রহিয়াছি। কোন পথ অবলম্বন করিগে যে দ্মামাদের 
সুখ শাস্তি ভইবে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। এই জন্য আমরা সর্ব" 
দাই পরমেশ্বরের প্রতি দোষারোপ করি। কেন পরমেশ্বর মান্ুকে এইরূপ 
চিরান্ধ করিয়া স্থষ্টি করিয়াছেন? তিনি যদি পুর্ণ ম্গলময় হইতেন, 
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পরম দয়াবান হইতেন, তবে কি মানুষকে এই প্রকার দ্বিরান্ধ করিয়া 
টি করিতেন? এই চিরান্ধতা নিবন্ধন সংসারে মানুষ কেবলই ছুঃখ 
ভাগ করিতেছে । কেন তিনি বাণেশ্বর ভট্টাচার্যের দুঃখ নিবারণার্থ 
বয়ং বাণেশ্বরের নিকটে আসিয়া! বলিলেন না, যে এই রমণীদয়কে পৌছাইয়। 
দিবার নিমিত্ত কাঁীতে চলিয়া! যাও, তোমার পুত্র কগ্ঠার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হইবে? 
কিন্ত পাঠক, পরমেশ্বরকে নিষ্ঠ'র বিবার পূর্বে আর একবার চিন্তা 
কর। কেবাণেশ্বরকে গোরকপুর লইয়া চলিল ? কেন বাণেশ্বর আপন 
সত্রী পুত্র দর্শন লাভের এই স্থুযোগ হইতে বঞ্চিত হুল? স্বীকার করি 
পরমেশ্বর আমাদিগকে চিরান্ধ করিয়া স্থ্টি কারয়াছেন। আমর এ সংসা- 
রের ঘটনার শোতে ভাসিতেছি। কোন পথ অবলম্বন করিলে যে সুখ ও 
শাস্তি হয়, তাহা অবধারণ করিবার সাধ্য আমাদের নাই। কিন্তু সেই 
অন্ধ ঘটনার আ্োত বাণেশ্বরকে কোন্্গিকে লইয়া চলিয়াছিল? এবং 
কে আসিয়া সে স্রোতের গতি ফিরাইয়া দিল? কে সে গতি অবরোধ 
করিল? 
গাঠক, ঈশ্বরকে নিষ্টর বলিবার পূর্ধ্ণে একবার বাণেশ্বরের অন্তরের 
ভাব তন্ন তর করিয়া পরীক্ষা করিয়। দেখ। সেই অন্ধ ঘটনার স্রোত 
ভাসাইতে , ভাসাইতে বাণেশ্বরকে কাশীধামে লইয়া চলিয়াছিল। স্বার্থ 
পরতা এবং আত্মন্খচিস্ত। আসিয়া সে আৌতের গতি অবরোধ করিল।, 
বাণেশ্বর আর পরম পবিত্র কাশীধামে যাইতে অমর্থ হইলেন না। স্থার্থ- 
পরতার অনুরোধে কর্তৃব্যের পথ বিসর্জন পূর্বক তিনি বেরুচ এবং গৌরক- 
পুরে চলিলেন। 
পরম মঙগলময় পরমেশ্বর কাহাকেও চিরাদ্ধ করিয়া! স্থষ্টি রা নাই। 
| বদযস্থিত ঘোর স্ার্থপরতাই মানুষকে চিরান্ধ করিয়।৷ রাখিয়াছে। স্বার্থ 
|পরতাই মান্ষকে বিনাশের. দ্রিকে পরিচালন করিতেছে। কর্তবযগ্ানই 
ছদের ও একমাত্র চক্ষু। কর্তব্যত্রান বিবর্জিত হইবামাত্রই মানুষ চিরান্ধ 
গড়ে। কর্তব্যজান বিবর্জিত বাণেশ্বর আজ পৎত্রান্ত পথিক। ' 


নপ্তবিৎশতিতম অধ্যায় | 


অসার সংসার_ প্রভুর চরণ সার। 


বুদ্ধ ্াণেশ্বর ত্টীচার্ধা গোরকপুরে আসিয়া পৌছিলেন। কেন্টন- 
মেন্টের প্রত্যেক সিপাহীর নিকট ছত্রসিংহ অমরসিংহ এবং হাফেজ- 
নন্দিনী কোথায় আছেন, এই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। গোরকপুরের 
রেজিমণ্টের একুজন সিপাহীর সঙ্গেও তাহাদিগের পরিচয় ছিল না। 
“কেহই তাহাদিগের কোন ঠিকান! বলিতে পারিল না। 
ব্যণেশ্রর নিরাশ হইয়! বেরুচে চলিয়া গেলেন। সেখানেও প্রত্যেক 
দিপাহীর নিকট ছত্রসিংহ, অমরসিংহের এবং হাফেজনন্দিনীর বিষয় 
জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কোন অন্ধুসন্ধান পাইলেন না। বাণেশ্বর অন্যুন 
ছুই বংসরকাল গোরকপুর এবং বেকচের নানা স্থান পর্যটন করিতে লুগিল। 
দুই বসর পরে ক্ষণে হ্থানে নৃত্তন এক রোজমেণ্টসহ গোরকপুরে আসিল। 
সেই নৃতন রেজিসেণ্টের সিপাহীর্দিগের নিকট বাণেশর ছত্রসিংহ ও অনর- 
সিংহের বিষয় জিজ্ঞাস। করিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন সিপাহী বলিল, 
যে, ছত্র সং ও অমরমিংহ বোপ হয় এখন বিদায় লইয়। খ্বদেশে গিয়াছে। 
তাহারা সত্বরই এখানে আসিবে। বাণেশ্বর ইহার কথার উপরধনির করিয়া, 
গোরকপুরে আর কিছুকাল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে কর্ণেল 
' স্থানের আগমনে গোরকপুরে ঘোর অত্যাচারানল প্রজলিত হইয়া উঠিল। 
গোরবপুর এবং বেরুচে কেবন হাহাকার শব সমুখিত হইতে” লাগিল। 
কর্ণেল হ্যাঁনের অত্যাচারের বিষয় পূর্ব ্মধ্যায়েই বিবৃত হইয়াছে। এখানে* 
আর সে সকল কথা পুনর্ধার উল্লেখ করিবার প্রয়ো্ন নাই। দে 
অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিলে পাষাণ হৃদরও বিগলিত হয়। বারম্বার 
পাঠক ও পাঠিকাদ্দিগের নম্মুথে কর্ণেল, হ্যানের পৈশাচিক মূর্তি, কাণ্ডেন 
উইলিয়ামের রাক্ষমাকৃতি উপস্থিত করিলে, নিশ্চয়ই তাহাদিগের মন কলু 
ধিত হইবে। কর্ণেল হযানের অত্যাচারে পতিপুত্রশোকাতুরা৷ অবধঠনবতী 
গোরকপুর এবং বেরুচের,ভদ্র মহিলাগণ পর্য্যন্ত অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। 
কাহার সাধা এ অত্যাচার ভাষা দ্বারা গ্রকাশ করিতে পারে? 
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বৃদ্ধ বাণেশ্বর গ্রোরকপুর এবং বেরুচের রমীদিগকে ীদৃশ ভীষণ 
টি নিপীড়িত হইতে দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন ' 
সংসারে তো কেহই স্থুত্থী নহে। সকলেই অত্যাচারানলে দগ্ধ 
তা আমার স্ত্রী কন্তা এবং পুত্রবধূর প্রতি যেরূপ অত্যাচার হইয়া- 
* ছিল, তদপেক্ষা সহস্র গুণ:অধিক অত্যাচার এ প্রদেশের সহস্র সহত্র রমণী 
সহ্য করিতেছে । তবে আমি কেন আর পুত্র পুক্র বলিয়া 'শোকাঁনলে 
আবার অলিয়৷ মরিতেছি। দুর হউক'এ অসার সংসার একমাত্র বিভূর 
চরণই সার। আজ হইতে আর স্ত্রী পুত্রের চিন্তা কখনও মনে স্থান প্রদান 
করিব না। যে আশালতা একেবারে ছিন্ন হইয়াছে তাহাকে পুনজ্জাবিত 
করিবার চেষ্টা কেনইবা! করিলাম? যাই ছরিঘারে। শ্রীনিবাস পণ্ডিত 
যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, সেই পথ অবলম্বন করিব। অহপ্লিশ ঈশ্বর 
চিন্তায় দিন যাঁপন করিব। বৃথা এ সংসার। দুর হউক এ অসার সংসার। 
একমাত্র বিতুর চরণই সার ।” 

*দূর হউক এ অপার সংসার একমাত্র বিস্তুর চরণই সা'র* মুখে এই ধ্বনি 
করিতে করিতে, বাণেশ্বর হরিঘ্বারে চল্িলেন। বাণেশ্বরের এই এক নূতন 
রোগ হইল। তাহার মুখে আর কোন কথাই নাই। বাণেশ্বর আবার 
্ষিপপ্রায় হইয়া'উঠিলেন। “দূর হউক এ অসার সংসার একমাত্র বিভুর 
চরণই মার” এই গান করিতে করিতে তিনি হরিদ্বারে আসিয়া পৌছিলেন। 

এই অধ্যায় লমাপ্ত করিবার পূর্বের পাঠক ও পাঠিকাগণের কৌতুহল 
নিবারণার্থ লেই বৃদ্ধা ক্ষত্রিয় রমণী এবং তাহার বিধবা কন্তার কাশীতে 
যেন্ধপ দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহাই এইস্থানে উল্লেখ করিতেছি। 

মৃত 'সিপাহীর নিকট হইতে বৃদ্ধার কন্ঠ প্রায় পাঁচ ছয় হাজার টাকার 
বর্ণ মোহর প্রাপ্ত হইয়্াছিল। এই'টাকা পাইয়াছিল বলিয়াই ইহারা কাশী 
ধামে যাইয়া বাস করিতে সাদ করিয়াছিল। নহিলে বোধ হয় ফায়েজাবাদ 
হইতে ইহারা আবার রোহিলখণ্ডে চলিয়া! যাইত। ইহার! ক্ষত্রিয় রমপী। 
প্রাণান্তেও ইহারা তিক্ষাবৃত্তি অবলম্ধুন করে ন]। কাশীতে পৌছিয়া নিশ্চয়ই. 
ইহাদিগ্নকে অনাহারে মরিতে হইত। কিন্তু অনাথার নাথ পরমেশ্বর । কত 
কৌশলে যে তিনি জীবের প্রাণরক্ষা করিতেছেন, তাহা! কে বুঝিতে পারে। 
পথে দন্্যর! ইহািগের লঙ্গের সমুদয় স্বর্ণ মোহর এবং জিনিল পত্র অপ- 
হরণ করিয়াছিল। কেবল দশ কি বারটা মাত্র স্বর্থমোহর যুবতীয় পরিধের 
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বস্ত্রের অঞ্চলে বান্ধী ছিল, তাহা দস্থ্যদিগের চক্ষে পড়ে নাই। দস্থারা কত 
বর দে অঞ্চল পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছিল, কিন্তু সে স্বর্ণমোহর কয়েকটা 
তাহার! দেখিতে পায় নাই। এই কয়েকটা স্বর্ণযোহরই ইহাদ্দিগের একমাত্র 
সম্বল রহিল। কাশীতে প্রায় ছুই বৎসর কাল অতিকষ্টে তন্বারা জীবিক! 
নির্বাহ করিতে লাগিল। দুই তিন বদর পরে একেবারে নিরক্নাবস্থীয় 
.কাল ঘাঠীন করিতে 'ুইল। এক দিন অনাহারে ইহারা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের 
নিকট বসিয়া, রোহিল! ভাষায় লোকের নিকট ভিক্ষা চাহিতেছিল। 
অমর সিংহ সেই সময় বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিতেছিলেন। 
ইহাদিগিকে রোহিলাদেশীয় ভাষায় কথ। বলিতে শুনিয়, অমর মিংহের 
* ইহাদিগের সহিত আলাপ করিধীর ইচ্ছা! হইল। তিনি ইহাদিগকে কয়েকটা 
পয়দা! দিলেন এবং ইহাদিগের বর্তমান ছুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন 
গবৃদ্ধা অমর সিংহের নিকট সমুদয় আত্ম বিবরণ বিবৃত করিতে লাগিলেন । 
তাহার আত্ম ধিবরণ বলিবার সময় তিনি বাণেশ্বরের সমুদয় কথাও বলিলেন। 
বাণেশ্বর ফায়েজাবাদের ভগ্ন গৃহের প্রাচীরে লিখিত বাঙ্গালা অক্ষর যে 
আপন পুত্রের হস্তলিপি বলিয়া অবধারণ করিয়! ছিলেন, ততসমুদয়হ একে 
একে বিবৃত করিলেন। 
বৃদ্ধার সমুদয় কথা শ্রবণে অমর সিংহের হৃদয় হর্ষ বিষ্মাদ এবং আশ্চর্য্য 
উদ্বেলিত'হইতে লাগিল। বৃদ্ধ! বে স্থানে বসিয়' তাহার সঙ্গে কথা বলিতে 
ছিলেন সেই স্থান হইতে ধীরে ধীরে ছুই চারি পদ অগ্রসর হইলেন। মহা- 
দেবের মন্দিরদ্বারে আসিয়াই ভূমিতলে পড়িয়া প্রণাম করিলেন, এবং 
বাঁরস্বার বলিতে লাগিলেন, “তগবান্‌ ভূততাবন কৈলাসপতি, তোমার মহিমা 
কে বুঝিতে পারে? তক্রবাঞণ। কল্পতরু, প্রভু তোমার অসাধ্য কিছুই নহে।” 
মনির হ্থারে প্রণাম করিয়া, আবার সেই বৃদ্ধার নিকট আসিলেন। বৃদ্ধ 
এবং তাহার কন্তাকে বলিলেন_-“মা, তোমর! আমার সঙ্গে চল। অনাথা 
দরিদ্রদিগকে মহারাণী গোলাপ কুমারী আপন গৃহে আশ্রয় প্রদান করিতে- 
ছেন। তোমাদের সকল কষ্ট ঘুর হইয়াছে। আমি জননীর স্ঠায় তোমা 
'দিগকে পরিচর্যা করিব। যে বৃদ্ধ ্রাঙ্মণ তোমাদিগের সঙ্গী ছিলেন, তি 
আমার পিতা, প্রাচীরে আমার হস্তাক্ষর দেখিয়াই আমার অন্বেষ্‌ 
গোরকপুর চলিয়! গিয়াছেম। আমি তোমাদিগকে গৃহে রাখিয়া এখন 
গৌরকপুর যাত্রা করিব” 
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বৃদ্ধাক্ষত্রিয় রমণী অত্যন্ত আশ্চর্ধা হইলেন। অমর সিংহের কথা শ্রবণ 
করিয়া এবং তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তিনি মনে করিলেন, যে ইনি নিশ্চয়ই 
এক জন সাধু পুরুষ হইবেন। কিন্তু বৃদ্ধার মনে হইতে লাগিল যে অমর 
সিংহ হয়ত মুসলমান কন্তাকে বিবাহ করিয়া জাতিত্রষ্ট হইয়াছেন। এই' 
» চিন্তা বৃদ্ধার মনে উদয় হইবামাত্র তিনি একটু ইতস্ততঃ করিতে , লাগিলেন । 
' অমর সিংহ বলিলেন “আপনাদের কোন ভয় নাই, আমার সুঙ্গে চলুন।, 
মহারাণী গোলাপ কুমারী আপনাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিবেন ।৮ 
বৃদ্ধা বলিলেন, «গোলাপ কুমারী কি আপনার সেই হাফেজন ননী ?” 
অমর সিংহ তখন বৃদ্ধার মনের ভাব বুঝিয়া বলিতে লাগিলৈন+-“মা 
আমার পিতার মনে অনর্থক সন্দেহ হইয়াছে । আমি কোন মুসলমান" 
" কন্যাকে বিবাহ করি নাই। হাফেজনন্দি্ী আপনাদের ফরক্কারাদের 
নবাবের কন্যা । রোহিলা যুদ্ধাবসানে তাহাকে এবং তাঁহার জননীকে ধৃত 
করিয়৷ আনিবার নিমিত্ত অন্যান্ত সৈম্ত সহ আমিও প্রেরিত হইয়াছিলাম। 
নবাবের আক্রমণ হইতে ফরক্কাবাদের নবাব পঞ্ধী এবং নবাব কন্যাকে রক্ষা 
করিবাঁর নিমিত্ত আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম। হাফেজনন্দিনীকে বিবাহ 
করিবার ইচ্ছা! কখনও আমার মনে উদয় হয় নাই ।” 
অমর সিংহ ক্রমে বৃদ্ধ! এবং তাহার কন্ঠার নিকট হাফেজনন্দিনীর সমুদয় 
বিবরণ বিবৃত করিলেন। বৃদ্ধা তখন অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া অশর সিংহের 
সঙ্গে রাণী গোঁপাপ কুমারীর গৃহে চলিলেন। অনাগাঁদিগের আশ্রয় দায়িণী 
মহারাণী গোলাপ কুমারী ইহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। 
. ্ুদ্ধার নিকটে অমরসিংহ আপন পিতার বিষয় যাহী যাহা শুনিয়াছিলেন, 
তৎসমুদ্ররএসাপন জননী ভন, স্ত্রী, টাদকুমারী এবং রাণী গোলাপ কুমারী 
নিকট বলিলেন। অমরসিংহের জননী এখন সর্বদাই অমর সিংহের 
সন্তান ছুইটাকে আপনার নিকটে রাখেন। তিনি পুত্রের মুখে এই সকল 
কথ৷ গুনিয়! বলিয়। উঠিলেন, আমার শ্বশুর দেবতা ছিলেন। তীহার কোন 
কথাই নিক্ষল হইবে না। পৌত্রের, মুখ চুম্বন করিয়া আবার বলিলেন 
আমার পৌত্র নিশ্চয়ই বিশ্ববিজয়ী হইবে। প্রায় চারি বংসর হইল, অমর- 
_ সিংহ কাশীতে আসিয়াছেন। তাহার একট কন্তা এবং একটা পুত্র জন্িয়াছে। 
. বৃদ্ধ ত্রাহ্মণী এবং অমর সিংহের ভন্মী সর্বদাই ইহাদিগকে ক্রোড়ে ক্রোড়ে 
: রাখেন, মুহূর্তের নিমিত্ত ইহাঁদিগকে সঙ্গ ছাঁড়া করেন না। 
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অমর টবীংহ ছত্রদিংহ এবং চীদকুমারীর পুত্র মহাবীর সিংহ তিন জন 
চতগ্য্সীৎ বাণেশ্বরের অন্বেষণে গোরকপুর যাত্রা করিলেন। সেখানে 
পৌছিয়া ক্রমে গোরকপুর এবং বেরুচের স্থানে স্থানে বাণেশ্বরকে অন্বেষণ 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। 
গোরকপুর এবং বেঞ্চে কর্ণেল হ্যানের অত্যাচার দর্শনে ইহাদ্িগের তিন” 
ঈ্গনেরু শোর্দণত উষ্ণ হইয়া উঠিল। ইহারা তিন জন সর্বদাই বলিতে 
লাগিলেন, “মানুষের উপর কি মানুষ এত অত্যাচার করিতে পারে ?” 

ইহার! প্রায় এক মান কাল বাণেশ্বরের অনুসন্ধান করিয়াও তাহার 
সাক্ষাৎ লা করিত পারিলেন ন]। বাণেশ্বর ইহাদিগের .পীছিবার পূর্বেই 
হরিদ্বারে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্ত গোরকপুর এবং বেরুচের লোকের 
ছুরবস্থঃ দেখিয়া ইহাদিগের কোপানল গ্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। ইহার! 
তখন বাণেশ্বরের অনুসন্ধান পরিত্যাগ পূর্বক গৌরকপুর এবং বেরুচের 
অত্যাচারে নিপীড়িতদিগের সাহাষ্যার্থ ইংরাজ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে 
আরস্ত করিলেন। এই মহাবীরের সাংগ্রামিক জীবনের প্রারস্ত। 


অফ্টাবিৎশতিতম অধ্যায় । 


পিতা ও মাতামহের তর্পণ। 


গোরকপুর এবং বেরুচের অত্যাচারের বিষয় পূর্ব পূর্বব অধ্যায়েই 
উল্লিখিত হইয়াছে । ১৭৭৮ সনে এ. অত্যাচার আরম্ত হইয়াছে।» এখন 
১৭৮" সাল্‌ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু, আজ পথ্যন্তও এ অত্যাচারানল 
নির্বাপিত হয় নাই। এখন পর্মাস্তও বেরুচ এবং গোরকপুরের স্ত্রী পুরুষ, 
গণ অস্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই। অমরসিংহ, ছত্রসিংহ এবং মহাবীরসিংহ 
এই অত্যাচার নিপীড়িত নর নারীদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া! ইংরাজ সৈন্ের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন । কর্ণেল হ্যানের প্রার্থনানুসারে লক্ষ 
হইতে রেজিমেণ্টের পর রেজিমেন্ট আসিতে লাগিল। তুমুল সংগ্রাম উপ- 
স্থিত হইল। 

মহাবীর নিয়মিত রূপে *কখন ল্গন্ত্র শিক্ষা করেন নাই। কিন্তু কি 
আশ্চর্য্য! রণকৌশলে তাহার পারদর্পিতা দেখিয়া ছত্রসিংহ এবং অমর 


২৩৮ অযোধ্যার বেগম। 


সিংহ একেবারে চমতকৃত হইলেন। এ বীর যুবক বোধ হয় র্জুননন্দন 
. অভিমন্থ্যর স্তায় জননীগর্ভে অবস্থান কালেই অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। 
দিন দিন মহাবীর শত শত ইংরাজ সৈন্যের প্রাণসংহার করিতে লাগিলেন। 
. পূর্বে গোরকপুর এবং বেরুচের লোকেরা কর্ণেল হ্যানের সৈন্যগণের 
* আক্রমণ হইতে কেবল আত্মরক্ষার্থই যুদ্ধ করিতে ছিলেন। ইংরাজ মৈন্য 
কতৃক আক্রান্ত না হইলে তাগারা আপনা হইতে কখনও ইংরাজদলিগিকে 
আক্রমণ করিতেন না। কিন্তু এপন ইংরাজ সৈন্যই' আত্মরক্ষার পথ অবলম্বন 
করিলেন। মহাবীর এবং অমরসিংহ কর্ণেল হ্যানের শিরচ্ছেদনে কৃত- 
সন্বন্ন হইলেন। 
গ্রাণের ভয়ে কর্ণেল হ্যানে আবার নূতন রেজিমেন্টের নিত লক্ষৌ 
দরবারে পত্র লিখিলেন। কিন্তু এখন নবাব আসফউদ্দোলাও গো'রকপুর 
এবং বেরুচের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পার্িলেন। আপন গ্রজাদিগের 
হুঃখের কথা শুনিয়া তাহার হৃদয়ও অত্যন্ত বিগালিত হইল। তিনি কর্ণেল 
. হ্যানের প্রার্থনাস্থদারে আর নূতন সৈন্য প্রেরণের আদেশ করিলেন না। 
নিস্তেজ, কিন্তু সহদয় আঁসফউদ্দৌলা! এ পর্য্যস্ত ইংরাঁজ গরর্ণমেন্টের একটা 
কার্যোেরও প্রতিবাদ করেন নাই। কিন্তু পুর্লাতন ইঞ্ইগ্ডয়া কোম্পানীর 
কর্মচারী দিগের ছুর্্যবহারে ম্মৃত দেহেও ক্রোধের সঞ্চার হয়। তিনি কর্ণেল 
হ্যানের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া, গবর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস সাহেবের নিকট 
কর্ণেল হ্যানের সমুদয় কুকার্য্য বিবৃত করিয়! পত্র লিখিলেন, “আপনি সত্বর 
কর্ণেল হ্যানেকে অ+মার রাজ্য হইতে চলিয়া যাইতে লিখিবেন। কর্ণেল 
হ্যানেকে আমি আমার সরকারের কোনকার্ষ্যে বাহীল রাখিতে ইচ্ছা করি 
৭ না” 
নির্বোধ নিস্তেজ আসফউদ্দৌলা বুষিল না যে কর্ণেল হ্যানে হেষ্টিংসের 
্রিষ্ন বন্ধু ইলাইজ। ইন্পির আত্মীয় লোক। সমুদয় অযোধ্যা সে ছারখার 
করিলেও হেষ্টিংস তাহাকে বরখাস্ত করিবেন না। আসফউদ্দৌলার পত্রের 
্রত্যুত্বরে হেষ্রিংদ কোপাবিষ্ট হইন্না লিখিলেন, “আমি কি নিজে ইচ্ছা 
করিয়া হযানেকে তোমার রাজ্যে প্রেরণ করিয়াছি? ভুমি ইংরাঁজ কর্মচারী 
চাহিয়াছিলে, তাহাতেই একজন উপযুক্ত লোককে প্রেরণ করিয়াছি ।” 
গবর্ণর জেনারেল হে্িংসের এই পত্র পাইয়। নবাৰ আসফউদ্ধৌল! ভয়ে 
নির্বধাক রহিলেন। এদিকে আবার নৃতন সৈন্তের প্রার্থনা! করিয়া লক্ষৌর 
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তত্বন্বলের গ্রধান অমাত্য হায়দরবেগ খাঁর নিকট পত্র লিখিলেন, “আমার 
গ্ভায় উপযুক্ত কলেক্টর * তোমরা কখন পাইবে না। এখন আমার সাঁহা- 
য্যার্থ সৈম্ত না পাঠাইলে গোরকপুর এবং বেরুচ সুশাসিত হইবে না । 
নিস্তেজ হায়দরবেগ খাঁও এবার একটু সাহস প্রকাশ করিলেন। হ্যানের , 
সাহাষ্যার্থ আর সৈন্য প্রেরণ করিলেন ন!। সুতরাং কর্ণেল হ্যানের এখন. 
আর শীত্বরক্ষা ভিন্ন অত্যাচার করিবার বড় স্বযোগ রহিল না। বিশেষতঃ 
আর অত্যাচার করিবার প্রয়োজনও নাই। বেরুচ এবং গোরকপুর প্রায়. 
জনশূন্য হইয়া*পড়িয়াছে। নয় লক্ষ টাক! এই ছুই জেলার বাধিক রাজস্ব 
ছিল। কর্ণেল হ্যাঁনৈ বিগত ছুই "বৎসর নবাবের প্রাপ্য নর লক্ষ টাকা 
আদায় করিয়া! তদ্বার। যুদ্ধের ব্যয় বহন করিয়াছেন) এবং নিজে সমুদয় 
খরচ বাদে ত্রিশ লক্ষ টাকা সঞ্চর করিয়া, কলিকাতা প্রেরণ করিয়াছেন। 
ছুই বৎসরের মধ্যে কর্ণেল হ্যানে ত্রিশ লক্ষ টাক! উপার্জন করিগ ! এদিকে 
বঙ্গদেশের রক্গপুরের কলেক্টর গুড্ল্যাড সাহেবের সহচর দেবীসিংহ সদৃশ 
কর্ণেল হ্যানের আশুস্টান্ট আবুতালিবও অনেক অর্থ সঞ্চয় করিলেন । |] 
বেরুচ এবং গোরকপুরের অত্যাচারানল এইরূপে কথঞ্চিত নির্বাপিত 
হইলে পর, অমর সিংহ ছত্রসিংহকে এবং মহাবীরকে কাশী প্রত্যাবর্তন 
করিতে বলিলেন। তিনি একাকী পিতার অন্বেষণে অযোধ্যা, স্থানে স্থানে 
ভ্রমণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু মহ্বাবীর তাহাতে সন্মত 
হইলেন না।, তিনি বিশেষ গল্ভীর ভাবে বলিলেন-- 
*. «আমি পিতা এবং মাতামহের তর্পণ না করিয়! এ স্থান পরিত্যাগ 
করিব না” সত ৪ 
অমরসিং্ছ এবং ছত্রসিংহ মহাবীরের * মুখের দিকে চাহিয়। রহিলেন। 
মহাবীরের কথার অর্থ তাহারা কিছুই বুঝিতে সমর্থ হইলেন না। |] 
অমরসিংহ বলিলেন, “এখানে কি তর্পণ করিবে ? পিত। এবং মাতামহের 
পিগু প্রদান করিতে হইলে কাশীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পরে গয়ায় চলিয়া 
যাইও |” 


* রর্ণেল হ্যানের আসিষ্াপ্ট আবুতাল্বের ইতিহাসে এই পত্রের উল্লেখ হইয়াছে। আবু- 
তালিব ভিন্ন.কোন ইংরাজ ইতিহাঁসলেগ্ুকও কর্ণেল হ্যালেকে সমর্ধন করিতে মাহস করেন 
নাই! চাবুরীর প্রত্যাশায় আবুতালিবই এই প্রকার ইতিহাস লিখিয়াছেন। ভারতবর্ষ 
কেৰল আবুতালিবের স্ায় লোকই জন্মগ্রহণ করেন। 

১১ 








২৪০ অযোধ্যার বেগষ। 


মহাবীর বলিলেন-_- ূ 
“সে গয়া যাইয়া কলা এবং আতপ চাউলের পিও তোমার বাপের 
দবর্গার্থে তোমার বুড় মাকে দিতে বলিষে। আমার পিতা আমার মাতা- 
. মহের শুদ্ধ কেবল চাউল কলার পিওে ন্বর্গলাত হইবে না|» 
অমর সিংহ। (হাসিতে হাসিতে ) তবে তুমি কিরূপে পি প্রদান, 
করিতে চাও । তুমি একটা নূতন শান্.বাহির করিবে নাকি?” 
মহাবীর। আমি কি প্রকার পিও প্রদান করিতে চাহি, শুনিবে ? 
পিতৃখণ পরিশোধ করা পুত্রের কর্তব্য। আর পিতৃ পিতামহ পূর্বপুরুষ- 
দিগের ভ্রম সংশোধন করাও পুত্রের কর্তব্য । আমার পিতা ৮ রণবীর সিংহ. 
পলাশির যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করিয়া এই ইষ্টইগ্ডিয়া কোম্পানীর প্রভৃত্বের 
বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। আমার মাত্তামহ ৬ নেহাঁলসিংহ বক্সান্নের 
যুদ্ধে আপন প্রাণ দিয়া কোম্পানীর রাজত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন । এই বেরুচ 
এব্‌ং গোরকপুরে ঘত অত্যাচার হইতেছে তাহার মূল কারণ কে? আমার 
পিতা এবং মাতামহই ইহার মূল কারণ। স্তাহাদের এ ভুল সংশৌধন না 
করিলে, কেবল চাঁউল কলার পিণ্ডে তাহাদের স্বর্গলাভ হইবে না। তোমার 
পিতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লৌক, গুরু পুরোহিতের ব্যবসা করিতেন। ছুই চার 
জন লোককে চাউল কলা ঠকাইয়াছেন। এখন ছুই সের আতপ চাউল 
আর দশটা কলা দ্বার! পিও প্রদান করিলে তাহার স্বর্গলাভ হইতে পারে। 
কিন্ত আমার পিতা এবং মাতামহের স্বর্গলাত কেবল চাউল কলার রঃ 
হইবে না। 
অমর সিংহ এবং ছত্রসিংহ এই তেজস্বী যুবকের কথা শুনিয়া 'একেবারে 
অবাক হইয়া পড়িলেন। কিছুকাল পরে অমর সিংহ বলিলেন-- 
“তোমার এসকল ঠাট্টা তামাসার কথা! এখন ছাড়িয়া দাও। প্রায় 
ছয় মাস কাল আমরা কাশী হইতে চলিয়া আসিয়াছি। দিদি ঠাদকুমারী 
তোমার নিমিত্ত বড় উৎকন্টিত হইবেন। তুমি এখন কাশীতে চলিয়া যাও” 
মহাবীর অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, “মামা, তুমি আমার কথ 
ঠাট্টা তামাঁসা বলিয়া মনে করিতেছ নাকি? পুত্র হইয়া যে আপন পিতা 
পিতামহের খণ পরিশোধের চেষ্টা না করে, পিতা পিতামহের ভ্রম সুংশোধ- 


মে জারজ সন্তান ।”? , 
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অমরসি!হ মহাবীরের কথ! শুনিয়! মনে মনে বলিতে লাগিলেন,“বীরত্বই 
মানুষের মধ্যে একমাত দেবসব” কিন্ত গরকান্তে বলিলেন “তবে তুমি এখন : 
কি করিতে চাহ?” 
মহাবীর। আর কি করিব? কর্ণের হ্যানের শিরচ্ছোদন পূর্ন গোরক- 
গুৰু এবং বেকুচ হইতে ইঞটইত্ডিয়া কোম্পানীর মমূদয় লোক বহিদ্ৃত করিয়! 
দি । 
অমর সিংহ। বাছা, মে বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার। 
মহাবীর॥ তোমার স্তায় টোল্লে পড়া বামনের নিকট সকলই ছুঃসাধা। 
কিন্ত নি্চ়ই জাগিবে রণবীর গিিহের পুত্র এবং নেহাল দিংহের দৌহিত্র 
নিকট কিছুই দুঃসাধ্য নহে। 
, মহহীবীরের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ছত্রসিংহেরও সাংগামিক শ্পৃহা উত্তেজিত 
হইয়। উঠিল। অমর সিংহ টোলের ছাত্র হইলেও এই কয়েক বংসরের 
ংগ্ামিক শিক্ষা তাঁহাকে বিলক্ষণ তেজন্বী করিয়! তুলিয়াছে। ঈহারা 
কর্ণেল হ্যানেকে দেশ হইতে বহিষ্থত করিয়া দিবার নিমিত্ত বেরুচ*বং 
গৌরকপুরের সমুদয় লোক সংগ্রহ করিম। কর্ণেণ হ্যানের সৈন্ঘগণের মঙ্গে 
নান তিন বার যুদ্ধ হইল, তিন বারেই ইংরাজ ৈনযদিগকে পরাজিত হই] 
রণক্ষেত্র হইতে শৃগালের স্ায় গবায়ন করিতে হইল । 
ইহার পর আর কর্ণেল হ্যানের লোকেরা গোরকপুর নং বেরুচের 
অধিবাীদিগের উপর অত্যাচার করিতে সাহপ করিল না। এ দিকে 
* গৌরবপুর' বং বেরুচে ঘোর ছূর্ভক্ষ উপস্থিত হইল। ছুরতঙ্ষ নিবন্ধন 
কাহার৪ আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হইল না। তখন মহাবীর গোরুকগুরের 
কয়েক জন লোক সঙ্গে করিয়া কাশীতে প্রত্যাবর্ডন করিলেন। অমর দিংহ 
ত্রসিংকে সঙ্গে করিয়া স্বীয় পিতার অঙদ্ানার্ঘ অযোধ্যার ভিন ভি 
প্রদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 


উনত্রিংশত্ম অধ্যায়। 


শ্রীনিবাস পণ্ডিত। 
শ্রীনিবাস পঞ্ডিতের নঙ্গে,পাঠকগণের পুস্তকের প্রথম অধ্যায়েই সাক্ষাৎ 
-হুইয়াছে। শ্রীনিবাস পূর্বে বৃক্ষতলে যোগামনে বসিয়া অহমিশ্, ধ্যান' 
করিতেন। কিন্ত এখন আর তিনি অহ্িশ নয়ন মুদ্রিত করিয়া বসিয়। 
থাকেন না। নিশাবদানের ছুই ঘণ্ট। পূর্ব হইতে হৃ্য্োদয়:পর্যযস্ত এবং 
ব্যান্ডের পর ছুই তিন ঘণ্টা বসিয়া কেবল ধ্যান করেন এবং সমণ্ত দিবস 
নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। হরিদ্ারে তীহাঁর এখন অনেক শিষ্য 
সেবক জুটিয়াছে। কখনও শিষ্যাদিগকে নানা শাস্ত্রে উপদেশ প্রদান 'করেন্‌) 
কখনও কোন গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়। কৃষক ও কৃষকরমণীদিগের সঙ্গে 
আলাপ করেন; কখনও কৃথক বালক বালিকাদিগকে লইয়া আমোদ 
প্রমোদ করেন। কৃষক এবং কৃষক রমণীগণ সকলেই তীহাঁকে বাবা 
বলিয়! সম্বোধন করে। শ্রীনিবাম পণ্ডিত এখন হবিদারবাসী সকলেরই 
পিতা হইয়া পড়িয়াছেন। ্ 
পূর্বে প্রায়ই তিনি বৃক্ষতলে শয়ন, এবং অনশনে দিন যাপন করিতেন। 
কিন্ত হরিদ্বারের কষকগণ কয়েক বৎসর হইল তাহার নিমিত্ত এক থানি 
কুটীর নির্মীণ করিয়া দিয়াছে । পণ্ডিত শ্রীনিবাস এখন কুটারে বাস করেন 
এবং আহীরাদি সম্বন্ধে কখনও নিয়ম লঙ্ঘন করেন না ।_ 
বাণেশ্বর ভট্টাচার্ধয হরিদ্বারে পৌছিয়া, শ্রীনিবাঁদ পণ্ডিতকে কুটারে বাস 
করিতে দেখিয়া আশ্চর্যযান্বিত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাঁবিতে লাগিলেন, 
যে, পণ্ডিত মহাশয় কি আবার অত্যন্ত সংসারাসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন? 
বাণেশ্বরের মুখে এখনও সেই ধ্বনিই রহিয়াছে, “অনার সংসার প্রভুর চরণ 
সার।১ হ 
বাণেশ্বর “অসার সংসার, প্রভু চরণ সার” ই কথা৷ বলিতে বলিতে, 
যখন. শ্রীনিবাস পণ্ডিতের কুটারের মধ্যে প্রবেশ করিতেেছিলেন, তখন একটা 
অশিক্ষিত কৃষক কয়েকটা ফল শ্রীনিবাস পঙ্ডিতকে প্রদ্দান করিবার নিমিত্ত 
ফল কয়েকটা হাতে করিয়া কুটার দ্বারে ঈ্ীড়াইয়াছিল। সে একেবারে 
কুটারের দরজা বন্ধ করিয়া ঠাড়াইয়া রহিয়াছে। পঙ্ডিত মহাশয় শিষ্যগণকে 
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উপদেশ প্রশ্থানে যে যে কথা বলিতেছিলেন তাহাই শুনিতেছে। [ক্ত 
তাহাঁর'এক কথাও সে বুঝিতে পারে না। 

এই কৃষকের* পশ্চাৎ হইতে যাই বাঁণেশ্বর বলিয়াছে, "অসার সংসার 
প্রভুর চরণ সার”” কৃষক বাণেশ্বরের দিকে ফিরিয়া উচ্চৈঃস্বরে বললি “সার 
হবে সংসার, এ পাগল্]ুমী ছাড় ।৮ 

গ্রীনিধাস প্ডিত কুটারের দ্বারের নিকট ইহাদের চীৎকারের শব্দ শুনিয়া 
চমকিরা উঠিয়া দেখেন যে বাখেশ্বর আসিয়াছেন । পাঁচ বৎসর পূর্বে 
বাণেশ্বর শ্ট্রীনিবাঁ পণ্ডিতের নিকট হইতে বিদায় লইয়া রোহিলখণ্ডে 
গির়াছিলেন। বাছণশ্বরকে দেখিরামাত্রই শ্রীনিবাস গাত্রোথান করিয়া তাহার 
হস্ত ধরিয়। বনাইলেন। শ্রীনিবাস কেবল ভদ্রোচিত ব্যবহার প্রদর্শনাথ 
রাণেশ্বরের হাত ধরিয়া বসাইয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি হৃদয়াবেগ দ্বারা 
পরিচালিত হুইয়াই এইরূপ করিয়াছিলেন। বাখেশ্বরের প্রতি তাহার 
বিশেষ ভালবাস! ছিল। 

বাণেশ্বরের সঙ্গে শ্রীনিবাস কথা বগিতে আরম্ত করিলে পর খিষ্যগণ 
নিজ নিজ কার্ষ্য চলিয়া গেল। 

শ্রীনিবাস জিজ্ঞামা করিলেন, «এবার কোন কোন প্রদেশ ভ্রমণ 
করিলে ?% 

বাণেশ্বর বণিলেন “রোহিলথও্ড এবং অযোধ্যা 1% 

শ্রীনিবাস দেখিবেন যে, বাণেশ্বর পূর্বাপেক্ষা কিছু ভাল হইয়াছেন। 
তাহার শারীরিক অবস্থাও পূর্বাপেক্ষা ভাল দেখাইতেছে। “পৃথিবী লোক 
শূন্ত হউক,” এই কামনা! বাণেশ্বরের মন হইতে দুর হইয়াছে কি ॥না, তাহা! 
পরীক্ষা বর্ধরবার অভিপ্রায়ে, শ্রীনিবাস আবার ঝিদ্ঞাসা করিলেন, “রোহিল* 
খণ্ডে কি দেখিলে ?” 

বাণেশ্বর। ঠাকুর রোহিলথগ্ডের কথ! আর কি বলিব। যুদ্ধের পর 
রোহিলা রমণীদিগকে ইংরাজ এবং নবাব লৈন্তগণ যেরূপ কষ্ট দিয়াছে, তাহা 
দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়।* হা পরমেখর ! আর যেন পৃথিবীতে 
কেহ যুদ্ধ করে না । রনণীগণের এত কষ্ট! ইহারা মবলা, কাহারও কোন 
অনিষ্ট করেনা। ইহাঁদিগের উপর এই অত্যাচার 1 

শ্রীনিবাস আশ্চর্য্য হইয়া বাণেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া' রহিলেন। 
বাণেশ্বরের পূর্বের ক্ষিপাবস্থা একেবারে দূর হইয়াছে দেখিয়া, তিনি ধনে 


২৪৪ অযোধ্যার বেগম । 


মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাহাকে আবার জিজ্ঞাস! করিলেন, 
“রোহিগ! যুদ্ধে আর ক দেখিলে? এ তো যুদ্ধের পরের কথা বলিলে।” 

বাণেশ্বর। ঠাকুর যুদ্ধের কথ! তোমাকে আর কি বল্লিব। রোহিলা- 
দিগের সরদার হাফেজ রহমত খার আশী বৎসরের ন্যুন বয়ংক্রম ছিল না। 
কিন্তু এই বৃদ্ধ সরদার নিঃশঙ্ক হৃদয়ে এমন বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, 
তাহা মনে হইলে, আমারও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয়। তাহার “তৎকালের 
অবস্থা স্মরণ হইলে আমি পুন্রশোৌক,কন্ভার শোক সকলই বিশ্ৃত হইয়! পড়ি। 

বাণেশ্বর এই কথ! বলিবামাত্র শ্রীনিবাসের ছুই চক্ষু হইতে অর বিসর্জিত 
হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে বলিতে .লাগিলেন_-“কৃথা জীবন যাঁপন্‌ 
করিলাম। আমার এখনও আশী বৎসর বয়স হয় নাই। আমার বয়ঃক্রম 
যাট্‌ বৎসরের অধিক হইবে না। কিন্তু জীবনটাকে একেবারে অকর্ণপ্য 
করিয়া ফেলিয়াছি।” 

এইরূপ চিন্তা করিবার পর শ্রীনিবাস পুনর্ধার বাণেশ্বরকে জিজ্ঞাস] 
করিংলেন--“রোহিলা যুদ্ধের পর এ পাঁচ বৎসত্ধ কোথায় ছিলে ?” 

বাণেশ্বর তখন সমুদয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত শ্রীনিবাসের নিকট বলিলেন এবং 
অবশেষে পুত্রের সাক্ষাংলাভ আশাতে বঞ্চিত হইয়া, শুদ্ধ কেবল ঈশ্বরের 
ধ্যানে জীবন যাঁপন করিবেন বলিয়া যে মনে মনে স্থির করিয়ান্ছেন, তাহাও 
্রীনিবাদেরনিকট প্রকাশ করিলেন । 

শ্রীনিবাস ইহার সমুদয় কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন,--“এখনও তুমি 
প্রক্কৃত পথ অবলম্বন করিতে পার নাই। আমার বোধ হয় সেই নিরাশ্রয়া. 
বৃদ্ধা রোহিলা রমণীকে সঙ্গে করিয়া! যখন তাহার কন্তার শন্ধুন্ধান 'করিতে 
ছিলে, তখনই একবার কর্তব্যের পথে উঠিয়াছিলে। সেই কর্তব্যর পথই 
তোমাকে হয়ত পুত্র এবং কলত্রপহ সম্সিলনের পথে পরিচালন করিত। 


কিন্তু রমপীদ্ধয়কে একাকিনী কাশীতে প্রেরণ করিয়া নিশ্চয়ই কর্তব্যের পথ 


পরিত্যাগ করিয়াছ।” 

বাথেশ্বর বলিলেন, “আর স্ত্রী পুত্রের চিন্তা মনে স্থান দিব না। আমি 
আপনার সৃঙ্গে এই হরিদ্বারে বসিয়া, অহনিশ কেনল ঈশ্বর চিত্তায় জীবন 
যাপন করিব বলিয়াই আসিয়াছি। কিন্তু আপনার মধ্যে এখন বিলক্ষণ 
পরিবর্তন দেখিতেছি।. আপনি পূর্বে বৃক্ষতলে" শয়ন করিতেন। এখন 


: কুটায়ে বাস করেন। পূর্বে কোন লোকের সঙ্গে বড় কথাবার্তা বলিতেন 
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না।; এখন শত শত লোক আপনার নিকট যাতায়াত করিতেছে ইহার 
অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারি না|” 

বাণেশ্বরের কথার প্রত্যুত্তর শ্রীনিবাস বলিতে লাগিলেন, «তোমার 
কোনু,অবস্থাই আমার অবিদিত নাই। বঙ্গদেশের ছুরাস্ত্রা নবাবপুত্র মীরণ 
. তোমার স্ত্রী; কন্ঠা। এবং পুত্র-বধূকে হরণ করিলে পর তোমার যে যে দুরবস্থা", 
হইয়াছে রা সকলই আমি তোমার মুখে শুনিয়াছি। কিন্ত আমি কে, 
এবং কি প্রকারে আমার এরূপ অবস্থা হইয়াছে,তাহা তুমি কিছুই জান না । 
তুমি কখনও'আমার সে সকল কথা শুনিতে ইচ্ছ! প্রকাশ কর নাই। তুমি 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমি সমুদয়ই তোমার নিকট বলিতাম। কিন্তু 
“জগৎ [লোক শূন্ত হউক” এই চিন্তা পুর্বে তোমার হৃদয় মন অধিকার 
করিয়াছিল। অন্ত কোন কথ! তোমার চিত্তাকর্ষণ করিত না। অন্য কোন 
কথা তোমার শ্রবণ করিতেও ইচ্ছ৷ হইত ন1। সুতরাং আমি আমার অবস্থা 

তামার নিকট কখন বলিবাঁরও স্থুযোগ পাই নাই। কিন্তু বক্সারের 

যুদ্ধের সময় বখন €তামার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তোমার 
দুঃখের কথা শুনিয়া আমার মন অত্যন্ত বিগলিত হইল। তোমার ছুরবস্থার 
কাঁথা আমাকে প্রথম মোহ নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিল। তপনঞ্আামার নিক্গের 
কুকার্ধোর গ্রাতি দৃষ্টি পড়িল। তখন বুঝিতে পারিলাম যে কর্ধব্য লঙ্বনই 
কেবল মানুষকে বিনাশের দিকে পরিচালন করে। তোমাকে আমি সেই 
সময় হইতেঈ বড় উপকারী বন্ধু বলিয়া মনে করি । কারণ তোমার ছুরবস্থার 
ইতিহাস আমার মোহ নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে। তুমি আমার এক 
প্রকার গুরু” 

বাণেশ্বর আমার ছুরবস্থার ইতিহাস কিরূপে 'আপনার মোহ নিজ, 
ভঙ্গ করিল? 

শ্রীনিবাস। “আমার কথ! ধৈ্ঘ্যাবলম্বন, পূর্বক শ্রবণ কর। ক্রমে 
মকল কথাই আজ তোমার নিকট বলিব।5 | 

“আমাকে লোকে পণ্ডিত বলিয়া জানে ; কিন্ত আমি পণ্ডিত নহি। 
তবে কুমুবচ্ছিন্ন বিপ্দরাশি আমাকে পণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। যৌবন 
কাল পর্যন্ত আমি কখনও শ্ান্্াধায়ন করি নাই। যৌবনাবসানে কাশীতে 
অবস্থান কালে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ত করি। কাশীতেই প্রথম লোকে 
আমাকে পঞ্িত বলিয়া অভিহিত করে। কিন্ধ শাঙ্ত্াধ্যয়ন দ্বারা আমার 


২৪৬ অযোধ্যার বেগম। 


কিঞিন্মাত্রও লাভ হইল না। যদি সত্য সত্যই আমি পপ্ডিত হইয়া, থ:কি, 
তবে বিপদরাশি এবং আত্ম-চিন্তাই আমাকে পণ্ডিত করিয়াছে । আমার 
সমুদয় পুর্ব্ব বিবরণ তোমার নিকট বলিতেছি। ৃ 
্রাজপুতানার উত্তর-পূর্ব প্রান্তস্থিত গ্রদেশই আমার জন্মভূমি । 
_ সসামার পূর্বপুরুষগণও মহার'ন্গ মানসিংহের স্তায় দিল্লীর বাদসাহের অধীনে 
সৈম্তাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। পিতৃ বিয়োগের পর পিতার, ক্ষুদ্র 
রাজ্যের আমি একমাত্র অধিকারী হইলাম। আমার পিতা প্রজাদিগকে 
অপত্যানর্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন। আমার পিতার গ্রতি 'প্রজাগণেরও 
বিশেষ ভক্তি ছিল বলিয্াই আমার সিহীর্সনারোহণের পর আমার প্রি 
তাহার! যার পর নাই শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করিতে লাঁগিল। আমার 
সহধর্শিণীর নাম ক্মীবাই ছিল। তিনি সত্য সত্যই লক্ষীস্বরূপা ছিলেন । 
তিনিও প্রজাদ্দিগকে আপন গর্ভজাত সন্ত(নের গায় শ্লেহ করিতেন । প্রজা- 
গণওঁ তাহাকে আপন গর্ভধারিণী বলিয়া মনে করিত। যৌবনে এই প্রকার 
পরম স্থখে কাল যাঁপন করিতে লাঁগিলাম। 
| “কিন্ত এ মানব জীবনে সময়ে সময়ে বিপদের সঙ্গে সংগ্রাম না নে 
মনুষ্য সুখ শয্যবয় পড়িয়া অচিরাৎ মন্ুবত্ব বিহীন হইয়া! পড়ে। আমার 
সেই দশাই দ্বটিল। আমার পিতা পিতামহ অন্ত্রবিদ্যায় বিপেষ পারদর্শী 
ছিলেন। "তাহাদের তেজ ছিল, সাহস ছিল। কিন্তু অস্ত্র শিক্ষার অভাবে 
আমি বাল্যকাল হইতেই কাপুরুষ। 

“নাদের সা সসৈন্তে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবামাত্র আমি অত্যন্ত ভীত 
হইয়! 'পড়িলাম। আমার প্রজাগণ, সৈন্যগণ সকলেই আমাকে তখন 
_শীহস প্রদান পুর্বক বলিতে লাগিলেন * 

“তয় কি? কত সৈম্ত লইয়াইবা নাদের সাহা ভারতে আসিবে। 
তাহার সৈম্ভগণ দলে দলে বিভক্ত হইয়! যদ্দি এক এক দ্রেশ আক্রমণ করে, 
তবে নিশ্চয়ই তাহীরা পরাজিত হইবে । আর সমুদয় সৈহ্ত লইয়া! যদি 
ভারতের প্রত্যেক দেশ এক এক করিয়া আক্রমণ করিতে থাকে তবে সমুদয় 
দেশের লৌক একত্র হইয়াই কি তাহাঁকে পরাস্ত করিতে পারিবে না? 
বিদেশ হইতে আিয়া কি কেহ পররাজ্য দখল, করিতে পারে ?* 

“কিন্ত গ্রজাদিগের এ আশ্বাস বাক্য গুনিয়াও আমার মন আশ্বস্ত হইল 
না। আমি আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করিতে কৃত সংকল্প হইলাম; এবং" 
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আমার স্ত্রীর নিকট মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলাম। আমার স্ত্রী আমার কথ। 
শুনিয়ঃ গ্ত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। স্বাধবী রমণীগণের অন্তরে স্বয়ং ঈশ্বর 
বিরাজ করেন। তাহারা অশিক্ষিত হইলেও, কি ন্যায় কি অন্তায় সহজে 
অবধারণ করিতে পারেন। হৃদয়ের পবিত্র ভাব তাহাদের বিচার শক্তিকে 
সতেজ-করে, জ্ঞান চক্ষুকে স্ম্ দৃষ্টি প্রদান করে। তিনি বলিতে লাগিলেন, 
এইরূপ আঙরণ নিতান্তই রাঁজধর্মম খিরুদ্ধ হইবে। গ্রজাগণকে শক্রহস্তে 
অর্পণ করিয়া রাজা পলায়ন করিলে তাহাকে নিশ্চয়ই নীরয়গামী হইতে হয়। 

“কিন্ত আমি স্ত্রীর কথায় কর্ণপাত করিলাম না। তাহাকে নির্বোধ 
বলিয়। মনে করিলাম্ম। আমার জী আবার বলিলেন, “ন1 হয় তুমি তীর্থ 
দর্শন উপলক্ষে কিছুকাঁপ এই দময়ে কাশীতে যাইয়া থাক। আমি প্রজা- 
দিগের রক্ষার্থ স্বদেশে থাকিব । আমার কেহ কিছু করিতে পারিবে না।” 
স্ত্রীর এই দ্বিতীয় পরামর্শও আমি গ্রহণ করিলাম না। তাহাকে সঙ্গে 
করিয়া পূর্ব প্রদেশে কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে পলায়ন করিব বলিয়াই স্থির 
করিলাম। পলায়ন পূর্বক আত্মরক্ষাই আমার একমাত্র শ্রেয়; বশ্লিয়া 
মনে করিলাম। আমার স্ত্রী নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্বক আমার সঙ্গে পলায়ন 
করিতে সম্মত হইলেন। 

“আমি পলায়ন করিলে পর গ্রজাগণ একেবারে অসহায় হা পড়িল। 
নেতা বিহীনে এবং রাঁজার অভাবে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ধন্ধন ছিন্ন 
হইয়া গেল। তাঁহারা! প্রত্যেকেই আপন আপন স্ত্রীপুত্রসহ পলায়ন 
করিতে লার্গিল। প্রত্যেকেই গৃহত্যাগী হইতে হইল। আমার রাজ্য 
একেবারে*জনশুন্ত হইয়া পড়িল। . ৪ 

আমার স্ত্রী এই সময় অস্তঃসত্বা ছিলেন । তিনি পলায়ন কালেই" 
বলিয়াছিলেন, “আমার আসন্ন মৃত্যু কিছুতেই নিবারিত হইবে না। প্রজা- 
দ্িগকে এই প্রকার অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করা অপেক্ষা গুরুতর পাপ 
এ সংসারে আর কিছুই হইতে পারে না।” আমার স্ত্রীর একটী কথাও 
নিক্ষল হইল ন|। প্ররয়াগ পর্য্যন্ত পৌছিবামাত্রই তাহার প্রসব বেদনা 
উপস্থিত হইল। সঙ্গে দাস দাসী অধিক ছিল না। একটামাত্র দাসী 
ছিল। আমি নিজেই তাহাকে নিদ্রিত করিবার নিমিত্ত বাতাস করিতে 
লাগিলাম। পৌর্গমাসী রজনী। তিনি কিন্ুকালের নিমিত্ত নিদ্রিতা 
হইয়া পড়িলেন। কিন্ত প্রসব বেদনা! আরম্ভ হইবামাত্র আবার তিনি 
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জাগ্রত হইলেন। জাগ্রত হইরাই আমাকে বলিলেন,তিনি স্বপ্ন দেখিয়েছেন 
চন্দ্রম গুল হইতে স্বয়ং লক্ষী তাহাকে লইরা যাইতে আসিরাছেন। তিনি 
আর এ মংসারে থাকিবেন না। স্বপ্ধে লোকে কত অদ্ভুত কাণ্ড দর্শন করে। 
আমি তাহার কথায় কোন বিশ্বান স্থাপন করিলাম না। কিন্তু ইহার ছুই 
ঘণ্ট। পরেই রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পর স্ডিনি একটী. কন্তা প্রদব করিলেন। 
এবং প্রদবের অব্যবহিত পরেই তাহার মৃত্যু হইল। 

“জ্ীর মৃত্যুর পর এই কন্াটাকে কিরূপে বাচাইব, তাহাই আমার এক 
মাত্র চিন্তা হইল। এই কণ্ঠাটার প্রাণ বাঠাইবার নিমিত্ত দিবারাত্রি আমি 
এবং আমার সঙ্গিনী সেই দাসী, ছুই জনে যত্র করিতে ল'গিলাম।' কণ্তাটাকে 
লইয়া অন্যন এক বৎসর প্রয়াগে অবস্থান করিগাম। বত্মরেক পরে স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া! দেখিলাম যে আমার পিতৃরাজা জনশূন্য হইয়। পড়িয়] 
রহিয়াছে. বারম্বার পথ পর্যটনে আমার সঙ্গিনী দাপীরও মৃত্যু হইল। 
তখন কন্তার প্রতিপালনের ভার সম্পূর্ণরূপে আমারই হাতে পড়িল। 

' “একাকী পিত্রাজ্যে বাস করিবার আর ইচ্ছা! হইল না। দেড় বৎসর 
বয়স্ক কন্াটাকে সঙ্গে করিয়! কাশীতে যাত্র! করিলাম। কাশীতে পৌছিয়া 
প্রায় দশ বংস্বু কাল সেখানেই অবস্থান করিতে লাগিলাম। এই ময় 
আমার অন্যু কোন কার্ধ্য ছিল না। আঘি কাণীতে অবস্থান কালে 
নানা শার্জ অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। পিতৃরাজ্য হইতে যে কিছু অর্থ 
আনিয়াছিল।ম, তদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতান। 

“কিন্ত পূর্বেই ধলিয়াছি শান্তর অধ্যয়ন দ্বারা আমার কিছুই লাভ হয় নাই। 
অনেক শাস্্ শিক্ষা করিরাছি, অনেক-বিষয় জানিতে পারিয়াছি, এই প্রকার 

“এক অভিমানের ভাব আমার ত্বন্তরে উদয় হইল। শান্ত্' অধ্যয়ন দ্বারা 
' কেবল একটা নূতন বোগের স্থষ্টি হইল। অহঙ্কার এবং অভিমানে হৃদয় 
পূর্ণ হইল। 

“আমার কন্ঠ।টী দিন দিন বড় হইতে লাগিল। আমার হৃদয়ের যত 
কিছু ভালবাসা স্নেহ এবং দা সকলই সেই কন্তাতে অর্পিত হইল। 
কন্তাও পিতা ভিন্ন আর কিছুই-জাঁনিত না। কোন স্থান হইতে গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিবামাত্র কন্যা দৌড়িয়া আসিয়া আমার গল! জড়াইয়া 
ধরিত। পৌর্ণমাসী রজনীতে ইহার জন্ম হইয়াছিল সেই জন্য তাহাকে 
আমি পুর্ণিমা নাম প্রদান করিলাম। 
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পপৃর্িমার বয়ঃক্রম যখন এগার কি বার বৎসর হইল, তপন একদিন 
তাহাঁন্তে গহে রাখিয়া! আমি কাধ্যোপলক্ষে কৌন স্থানে গিয়াছিলাম। কিন্ত 
গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া আর পুর্িমাকে দেখিতে পাইলাম না। সমস্ত 
দিবস স্থানে স্থানে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কোথাও তাহাকে 
দেপ্সিক্ে না পাইয়া মনে করিলাম থে, বঙ্গদেশের ভীর্থবাধিকগণ "আদার 
কন্যাকে অগ্জাহরণ কথিরা লই! গিরাছে। বঙ্গদেশের লোকদিগেন গ্রতঠি 
আমার চিরদ্বণা এবং বিদ্বেষের ভাব ছিল | 

“আমি এক মৃহন্ত ও বিলন্ব জর করিঘা, সে দিন বঙ্গদেশের যে সকল 

যাত্রিক প্লহে প্রতাবের্ন করিয়া ছল, তাহাদিগের পশণ্চাৎ পশ্চাৎ বঙ্গদেশাতি 
“দুখে ধাবিত হইলান। কন্তার অন্সন্ধানে অনান দশ বহ্গর আমি লঙ্গ 
দেশেরশ্ভিন ভিন্ন স্থানে পর্যউন করিতে লাগেলান। কিন্তু কোগাও তাহার 
তস্বান্থন্ধান না পাইরা গ্রার দশ বার বংসর পরে পুনপ্লার কাখাতে ঘাণা 
করিলাম। বঙ্গদেশ পর্যটনকালে কণিকাহা নগরে আনার সঙ্গে গ্রয়াগ 
অঞ্চল নিবাপী নেহাল সিংহ নামক এক জুবেদযর়ের আলাপ পরিচয় স্হর | 
যখন আমি বঙ্ষরদেশ হইতে কাথীতে প্রত্যাবর্তন করিভেছিলান, তখন আবার 
নেহাল সিংহের সহিত বক্পারেই সাক্ষাৎ হইরাছিল। সেই বক্ণারের সুদ্ধেই 
নেহাল সিংহের মৃত্যু হয়। তোমার সঙ্গেও আনার গ্রথন বক্সারেই সাক্ষাৎ 
হয়। কিন্ত বকৃসারের যুদ্ধের পর তুমি আমার কথা না গুঁনিয়া, “জগত 
লোক শৃন্ত” দেখিবার জন্য এলাহাবাঁদে চলিয়৷ গেলে, আমি একাকী 
,কাশীতে আঁসিরা মহ'দেবের মন্দিরদ্বারে ধরণ| দির পড়িলাম। মনে মনে 
স্থির করিল(ম যে আমার কন্তা কোথার আছে, তৎ্সন্বন্ধে স্বপ্রাদেশ না 
হইলে নিশ্রয়ই আমি প্রাণত্যাগ করিব। 

“কিন্ত কন্তা কোথা আছে, কে তাহাকে অপহরণ করিয়াছে, তৎসম্থঙ্গে 
কোন স্বপ্রাদেশ হইল ন|। ছুই দিবস কাল ধরণ। দিয়া পড়িয়া রহিলাম। 
তখন কেবল তোমার প্রতিকৃতি এবং অন্তান্ততশত শত ব্রাহ্মণ প্িতের মুখ- 
চ্ছবি আমার মনোমধ্যে উদয় হইতে লাগিল। তোমার এবং সেই সুকুল 
্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখাকৃতি আন নিকট কি ভয়ঙ্কর বোধ হইতে লাগিল। 
দেখিতে লাগিলাম যেন শুদ্ধ কেবল স্বার্থপর ভা দেব হিংসা অহঙ্কার অভিমান 
এবং অর্থগপ্প ভা তোনার এবং ম্মন্তান্ত পণ্ডিতগণের মুখমগুল পরিকর 
করিয়া রহিয়াছে। ভোমরা সকলেই জন্র ন্যায় জিগীনা পরবশ হইয়] 

ট 











২৫০ অযোধ্যার বেগম। 


পরম্পর পরস্পরের সঙ্গে ন্যায় শাস্ত্রের বাকৃযুদ্ধ করিতেছ। তোমাঁদিগকে 
শ্বগ্রাবেশে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া আমার হৃদয় কীপিয়া৷ উঠিল। তোঘাদিগের 
মংসর্গ আমার অসহনীয় হই! উঠিল। আমি তৎক্ষণাৎ ধরণাঁর অবস্থা 
হইতে জাগ্রত হইয়া গাত্রোথান পূর্বক গঙ্গার পারে চলিয়া গেলাম। সাং" 
কালে নদী পার্শস্থ স্ুণীতল সমীরণ সংস্পর্শে আমার শরীর একটু স্নিগ্রশহইল, 
সএবং উত্তেজিত মন একটু মাম্যভীবাবলম্বন করিল। আমি, স্বপ্বাবস্থীয় 
তোমাদের যে আকৃতি দেখিয়াছিলাম,সেই আকৃতি স্মরণ করিয়া! আবার চিন্তা 
করিতে লাগিলাম । এই পকল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে,তোমাদের বঙ্গদেশের 
স্থানে স্থানে লোকের যে ছুরবস্থ! দেখিয়াছিলমি,তাহাই মন হইতে-লাগিল। 
বঙগদেশ পর্যটন কালে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন গ্রদেশের লোকের হাহাকার ধ্বনি 
সর্ধদাই আমি শুনিতাম। অরাজকত। নিবন্ধন বঙ্গের এক এক *গ্রামের 
প্রজার্দিগের উপর ইংরাজ বণিকগণ ঘোর অত্ত্যাচার করিতেছিল। এক 
গ্রামের দশজন লোক একত্র হইলে অনায়াসে ইংরাঁজের অত্যাচার হইতে 
আত্মরক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু এক জনের উপর যখন অত্যাচার হয়, 
তখন আর দশজন ইংরাজের প্রসাদাকাজ্ষী হইয়া, ইংরাজদিগকে সে অত্যা- 
চারের সাহায্য করে। পরে এক এক করিয়া ক্রমে সে অত্যাচার সকলের 
প্রতিই অনুষ্ঠিতত্ছইতে থাকে । প্র 
“তোমার*এবং অন্থান্ত পণ্ডিতের মুখাক্কতি এবং বঙ্গদেশের প্রজার সেই 
ছুরবস্থা ভাবিতে ভাবিতেই আমার জ্ঞানের উদয় হইল। আমার মোহ নিদ্রা 
ভঙ্গ হইল। যেজন্ত সংসারে মান্থুষ এত কষ্ট পাইতেছে, যে জন্ত বঙ্গদেশ, 
অত্যাচারানলে দগ্ধ হইতেছে, তাহার মুল কারণ নির্ণয় কন্পিতে তখন্ন সমর্থ 
হইলাম1 তখন আমার নিজের হাদয়স্থিত পাপের প্রতিও দৃষ্টি পড়িল। 
' তখন নিশ্চয়ই অবধারণ করিলাম খে, এ সংসারে আমরা সকলেই নিজ নিজ 
পাঁপের ফল ভোগ করিতেছি। হৃদয়স্থিত ঘোর স্বার্থপরতা! এবং নীচাশয়তাই 
আমাদের বিনাশের একমাত্র কারণ। সেই স্বার্থপরত| নীচাশয়তা এবং 
কাপুরুষতার অন্থরোধে আমরা আবস্মরক্ষার্থ যে পথ অবলশ্বন করি, সে এক 
মাত্র আত্মবিনাশের পথ । 77777 
“এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবামাত্র আমার স্ত্রীর উপদেশ স্মরণ হইতে লাগিল । 


তখন সেই -তখন্‌ সেই লক্স্বরূপা আমার প্রাণদমা পরীর শোকে আমার হৃদয়_দগ্চ 


হইতে লাঁগিল। মনে করিতে লাগিলাম, যে, আমি স্বার্থপরতা) নীচাশয়তা 


দ্বিতীয় খণ্ড । ২৫১ 


এবং কাপুরুষতার অনুরোধে আত্মরক্ষার্থ ভ্রমে আত্মবিনাশের পথ অবলম্বন 
করিমঈআমার সহধর্শিণীর প্রাণ সংহাঁর করিয়াছি । তিনন তো প্রজাদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়া কখনও পলায়ন করিতে ইচ্ছা করেন নাই। স্বদেশে 
থাকিলে কখনও তাহার মৃত্যু হইত নাঁ। শুদ্ধ কেবল অস্তঃসত্বাবস্থায় 
আঙগ্গান্ধ সঙ্গে পথ পর্যটন ক্লেশে প্রাণ হাঁরাইলেন । 


“মাঙ্কি তথন আপনাকে আপনি স্ত্রী হত্যার অপরাধে অপরাধী সাব্যন্ত 


করিলাম,আত্মগ্ননিতে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। “আমি স্ত্রী ঘাতক” 
“আমি স্ত্রী ঘাতক” “আমি স্ত্রী ঘাতক” এই শবগুলি তিনবার স্পষ্টাক্ষরে 
আমারন্মুখ হইত্বে বাহির হইল | 

“এই সময় কাশীর কোতোয়ালের তিন জন পিয়াদা আমার নিকট দিয়া। 
যাইজেছিল। অন্ত কোন লোক যে আমার নিকট দিয়! যাইতেছে তাহা 
আমি দেখিতে পাই নাই। সেই তিন জন পিয়াদা “আসামী পাইয়াছি” 
বলিয়া, চীৎকার পূর্বক আমাকে ধৃত করিল, এবং তৎক্ষণাৎ বন্ধন করিয়া, 
আমাকে কোতোয়ালের নিকট লইয়া! চলিল। কোতোয়ালের নিকট 
আমাকে উপস্থিত করিবামাত্র কোতোয়াল বলিল-_.“এ লোকটা সন্তাসী 
হইবে, ইহাকে কেন ধৃত করিয়া আনিয়াছিদ্‌?৮”_- 

“পদ্বাড্রিকগণ বলিল, “হুস্থুর ও স্বীকার করিয়াছি, যে ওই খুন 
করিয়াছে ।” 

“পদ[তিকের কথ শুনিয়া কোতোয়াল তখন বলিল, “তবে সেই স্ত্রী- 
লোকটার নিকট ইহাকে লইয়া যাঁও। তাহার এখনও মৃত্যু হয় নাই। 
তাহাকে জিজ্ঞাসা কর এই ব্যক্তিই তাহার উপপতি ছিল কি ন1।” 

«“কোস্তোয়ালের আদেশান্ুসারে পদাতিকগণ আমাকে সঙ্গে কতা, 
একটা স্ত্রীলোকের বাড়ীতে আসিয়! উপস্থিত হইল। ভ্ত্রীলৌকটা তরবারির 
আঘাতে মৃত্যু শয্যায় পড়িয়া রহিরাছে। আমাকে দেখাইয়া পদাতিক- 
গণ স্ত্রীলোকটাকে জিজ্ঞাসা! করিল, এই ব্যক্তি তোর উপপতি ছিল 
না?” রি 

দ্ত্রীলোকটা আমাঁকে দেখিয়াই চমকির1 উঠিল; এবং বারম্বার কপালে 
করাঘাত পূর্বক বলিতে লাগিল, “ঠাকুর তোমার সর্বনাশ করিগ্নাই আমার 
সর্বনাশ হইয়াছে । আমি টাকার লোভে তোমার মেয়েকে চুরী করিয়! 
মহ।রাণীকে দিয়াছিলাম। সেই টাক লইয়াই আমার সঙ্গে ঝগড়া হইয়াছে। 


২৫২, অযোধ্যার বেগম। 


আমাকে ঠাকুর আর শাপ দিও না। আমার পাপের ফল হাতে হাতে 
পাইয়াছি। তোমার মেয়ে এখন রাণী হইয়াছে ।” € 

“আমি জ্ীলোকটার কথা! প্রথমতঃ কিছুই বুঝিতে ঠা; না। 
কিন্তু পরে শুণিলাষ যে, এই দ্ত্রীলোকটার একটা উপপতি ছিল। ইহার 
“বৃদ্ধাবস্থার সে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্ত উপপতী গ্রহণ করে (শবে 
ইহাদের উভয়ের পুর্বোপাঞ্জিভ টাকা লইয়া উভয়ের মধ্যে ঠিবাদ, হয়। 
সেই বিবাদ উপলক্ষে ইহার উপপতি ইহার প্রাণ পিনাশ করিবার অভি- 
প্রায় ইহ।কে তরবারির আঘাত করি সদুপায় টাকা অপহ্রণ পূর্বক 
পলায়ন করিয়াছে । 

“পদাতিকগণের নিকট ক্লীলোকটা আমাকে নির্দোধী বলিবামাত্র 
তাহারা আমাকে ছাড়িয়া দিল। আমি পুনর্ধার নদীর পারে আসিয়া 
ভাবিতে লাগিলান থে বাঙ্গাণী বাত্রিকগণ আমার কন্তাকে অপহরণ 
করিয়াছে বলিরা, অণ্ক আমি তাহাদিগকে সন্দেহ করির়াছিলাম। 
এই স্ত্রীলোকটাই আমার কন্যাকে চুরি করিয়া, রাগ! বলবন্তপিংহের শিকট 
দিয়াছে । রাজ! বলবস্তসিংহের গ্রতি অত্যন্ত কোপাবিষ্ট “হইয়1, তৎক্ষণাৎ: 
তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত গা পার হইয়া রামনগরে চলিলাম। 
কিন্তু রাজ] কিন্ধা নবাঁবদিগের সাক্ষাৎ লাভ করা সহজ ব্যাপার নহে। 
তিন চারি দ্রির্নর মধ্যেও বলবন্তপিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না। অবশেষে 
অনেক কষ্টে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম । কিন্তু দরবারের মধো 
তাহার নিকট আমার বক্তব্য বিষয় বলিবার স্থুযোগ হইবে না বিয়া পূর্বেই, 
একখানি পত্র তাহার নিকট লিখিয়! রাখিয়াছিলাম। সেই পত্রখান্ি হাতে 
দিয়া বলিলাম, “মহারাজ গোপনে এই পত্রখানি পাঠ করিবেন |” 

“পত্র প্রদানের পর দিবস বলবস্তসিংহ আমাকে ডাকাইয়া নিয়া গোপনে 
এক নিজ্জন গৃহে বমিয়া আমার সঙ্গে কথা বার্তী বলিতে লাগিলেন। 
আমাকে কোপাবিই্ দেখিয়া! পদতলে পড়িয়।, আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থন। 
করিলেন ; এবং পূর্ণিমা এবং রাণী রগালাপুমারীর সং সঙ্গে আমাকে সাক্ষাৎ 
করিতে বলিলেন। 


* চৈতমিংহের মাতা পন্ন! অর্থ,ও পূর্নিমা যে নীচ কুলোতবা ছিলেন না তাহা বলবস্তনঃমার 
লেখকও এককস্থানে প্রকাশ কারয়াছেন। কিন্তু বলবন্তনামায় লিখিত আছে যে পূর্ণিম! 
বলবস্ত সিংহের পঞ্চম আ্ী। ব্বন্তনাম! লেখক বলেন গোলাপকুমীরীর গর্ভে বলবন্ত 


দ্বিতীয় খণ্ড। ২৫৩ 


এআমার পূর্ণিনাকে বলবস্তুসিংহ ধন্মপত্রী স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন; 
তাহার রাণীর পদ প্রদান করিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া আমি ক্রোধ 
সম্বরণ করিলাম। পুর্ণিমকে দেখিবার নিমিত্ত আমার বড়ই ইচ্ছা হইল। 
মনে করিলাম আমার পূর্ণিমা আমাকে দেখিবামাত্র পর্বের ম্যায় দৌড়িয়] 
আঙ্িয়া'আমার গল! জড়াইয়া ধরিবে। 

পক্ষিন্ত গ্মি সংসারের ধন সম্পত্তি অনেক সময়ে হৃর্য়কে পাঁষাণের ন্ায় 
কঠিন করে। শৌভাগ্যের গর্ব, বিলাসপ্রিয়তা, এ্রদর্ধ্যাভিমান, রতুত্ব- 
পিপ্স! মানবন্হদয়কে সময়ে সময়ে স্নেহ, দয়া, ভক্তি ও বিনয় পরিশূদ্য করে। 
, “রাজা বলবন্তপ্িংহের আদেশ্ধনুসারে চারি পাঁচ জন দানী আমাকে 
অন্দরের মধ্যে লইয়া! চলিল। রাণী গোলাপকুমারী এবং পূর্ণিমা উভয়ের: 
সঙ্গেই জামার সাক্ষাৎ হইল। তাহারা উভয়েই আমার প্রতি যথোচিত 
পিনৃভক্তি প্রদর্শন করিঙ্লেন। কিন্ত আমার পুর্ণিমাকে আর আমার পূর্ণিমা 
বলিয়া বোধ হইল ন|। পূর্ণিমার হৃদয় থেন আবেগহীন হইয়াছে।, 
তাহার হৃদয়াবেগ উষ্ণতা পরিশূন্য হইয়া! গড়িয়াছে। সাদর সম্ভাষণে 
পূর্ণিমা আমাকে ধাহা কিছু বলিলেন, সে মকল কথা তাহার কণ্ঠ হইতে 
বছুহির হইতেছে বপিয়! আমার মনে হইতে লাগিল। যেসকল হৃদয়ের 
কথা নহে। » 

“পূর্ণিমার মুখাবলোকন করিয়া আমি আশানুরূপ আনন্দ লাভ করিতে 
পারিলাম না, বরং আমার মনে মনে আরও কষ্ট হইতে লাগিল। আমি 
ভখম মনে করিলাম, যে, এ সংসারে পুর্ণিমাই আমার একমাত্র জীবনের 
অবলম্বন ছিল; কিন্তু তাহার বিবাহ হইয়ান্ছে, তাহার সন্তান হইয়াছে তাহার 
জন্য আমার ঞ্কান চিন্তা করিতে হইবে নাথ অতএব আমি এখন সংসার 
পরিত্যাগ পুর্বাক ভগবানের চরণ 'অবলম্বন করিব। এই প্রকার স্থির করিয়া 
হরিদ্বারে চলিয়া আমিলম। এখানে নিজ্জনে বসিয়। সর্বদাই ঈশরের 
ধ্যানে নিমগ্র থাকিতাম। তখন বৃক্ষতলই' আমার একমাত্র আশ্রয় 
হইল। গ্রায় ছুই তিন বংসর পর্যন্ত এইবপে সর্বদাই নয়ন মুদ্রিত 
করিয়া ঈশ্বর চিন্তায় নিনগ্প থাকি তম ॥ শরীর ধারণার্থ দুই এক দিন পরে 








গিংহের পুত্র জন্মে নাই বলিয়াই তিনি ক্রমে তিন স্ত্রী গ্রহণ করেন। তৎ্পরে পূর্ণিম।কে দিবাহ 
করিজাছিলেন। কিন্ত পূর্ণিমাকে বিবাহ করি মমস্ন মেই হিন স্ত্রীর মধো যে কেছ 
জীবিত হেলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। 
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এক একবার আহাঁর করিতাঁম। কিন্তু ছুই তিন বৎসরে মধ্যেও ঈশ্বরকে 
ল[ভ করিতে পারিলাম না। কোথায় যে সে অনন্ত ঈশ্বর রহিয়াছেন, 
কিরূপে যে তাহাকে লাভ করা যায়, ততসন্বন্ধেও কিছুই বুঝিয্া উঠিতে পারি- 
লাম না। তথন আমার মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল। 
মনে করিতে লাগিলাম যে, হয়ত সে অনন্ত মহান্‌ ঈশ্বরলে্লাভ 
করিবার প্রকৃত পথ আমি অবলম্বন করিতে পারি নাই। তথন 'আবার 
ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। কখনও নয়ন মুদ্রিত 
করিয়া চিন্তা করিতে বসিতাম, কখনও নদীর পারে বসিয়া চিস্তা করি- 
তাম। একদিন অকম্মাৎ একটা কৃষককে ক্ষেত্রে কার্য করিতে দেখিয়া, 
আমার সেই ভগবৎগীতার কর্্মযৌগের কথ স্মরণ হইল। সেইদিন হইতে 
কর্মযোগের বিষয় চিন্তা করিতে লাঁগিলাম। অত্যন্নকাঁল মধ্যেই, আবার 
আপন জীবনের বিবিধ ভ্রম এবং কুসংস্কার দেখিতে পাইলাম । ক্রমে 
আমার হদয়স্থিত মোহান্বকাঁর দূর হইতে লাগিল। অবশেষে আমি এই 
সিদ্ধাত্ত করিলাম, এ সংসার এ সংসার মানবের একমাত্র কার্য্যক্ষেত্র। এ সংসারে। 
কর্মযোগ ভিন্ন আর মার মুক্তির উপায় নাই। কর্ম বিনা জ্ঞান নিশ্রভ 
হইয়া পড়ে । কর্ম বিহীন হৃদয় আবেগ শূন্য হয়। মনুষ্য মাত্রেই ঈশ্ব- 
রের সেনা! এ সংসারে প্রত্যেকেই সৈনিক পুরুষ হইতে হইবে। 
ঈশ্বর প্রদণ্ড প্রকৃতি বিবর্জিত হইয়া, আমরা সকলেই বৃথা! জীবন যাপন 
করিতেছি। 


“আমার এইরূপ দিদ্ধান্ত করিবাঁর কিছুকাল পূর্কবে কি পরে ঠিক্‌ 
স্মরণ নাই, তুমি এখানে আদিরাছিলে। আমার ইচ্ছা ছিল ,তোমাকে 


এখানে রাখি। কিন্ত তুমি আমার কথা না শুনিয়া, তখন, রোহিলখণ্ডে 
চলিয়া গেলে। আমি তদবধিই এখানে আছি।” 

শ্রীনিবাস প্ডিতের কথা সমাপ্ত হইবামাত্র বাণেশ্বর জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, “আমার ছুরবস্থা দেখিয়া, আপনার হৃদয়ের মোহান্ধকার কিরূপে দূর 
হুইল তাহাতো৷ বলিলেন না ?” " 

শ্রীনিবাস ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিলেন “তুমি আমার কথা বোধ হয় 
বিশেষ প্রণিধান পূর্বক শ্রবণ কর নাই। সে কথাতো আমি এখনই 
বলিয়াছি। স্বপ্লাবেশে যখন তোমার' এবং শত শত পণগ্ডিতদিগের সেই 
ভয়ঙ্কর মুখাকৃতি দেখিলাম; যখন তোমাদিগকে হিংস্র জন্তর ন্যায় জিগীবা 


দ্বিতীয় খণ্ড। ২৫৫ 


পরবুশ হইয়া, পরস্পরের সঙ্গে পরম্পরকে ন্চায় শান্তর বাক্যুদ্ধ করিতে 
দেঞখ্চিলম ; যখন তোমাদিগের মধ্যে কেবল দ্বেষ হিংসা অভিমান, অহঙ্কার 
স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষত! অবলোকন করিলাম। তখনই আমার মনে 
হুইল যে জন বিশেষের স্থার্থপরতাই সংসারের সকল কষ্ট এবং সকল যন্ত্রার্‌ 
মূলশ। *একমানরস্বার্থপরতাই তোমাকে এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা প্রদান করি- 
তেছেও জামিও স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষত! নিবন্ধন স্ত্রীর উপদেশ লঙ্ঘন 
পূর্বক প্রজাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াই নান! বিপদ ও যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি। 
বাণেশ্বর॥ আমার কি স্বার্থপরতা ছিল? আমার উপরইতো দুরত্ত 
শরণ অন্ত্যাচার করিল । 
শ্রীনিবাস। তোমার দেশের অপর কোন ব্রান্গণের গ্রাতি যদি মীরণ 
এইরূপণঅত্যাচার করিত তবে হুমি তাহার সাহায্য করিতে? 
বাধেশ্বর। তাহা করিতাম কি ন! তাহ! কিরূপে বলিব? আর আমার 
সাহায্য করিবাঁর ক্ষমতাঁইব। কি ছিল? মীরণ দেশের নবাব। আমি তাহার 
কি করিতে পারি? 
শ্রীনিবাস। ক্ষমতা থাকলেও তুমি কখন সাহায্য করিতে না। 
তোমার ক্ষমতা আছে বই কি। এখনও তোমার মন হটুতে স্বার্থপরতা 
এবং কাপুরুষ্তা বিদুরিত হয় নাই। এখনও তুমি ঘোর, ্বার্থপরায়ণ। 
নহিলে ফায়েজাবাদ হইতে দে রোহিলা রমণীদ্বয়কে একাকিন্ী কাশীতে 
পাঠাইলে কেন? 
, বাণেশবর'। এইবণ স্বার্থপরতা তো পৃথিবীর সকল লোকের মধ্যেই 
রহিয়াছে। | 
প্রীনিবা্ষ। কষ্ট যন্ত্রণাও পৃথিবীর সকূল লোকেই ভোগ করিতেছে। 
বাণেশ্বর । তবে সংসারের প্রত্যেক লোক কি আপনার স্ত্রী পুত্র পরি- 
ত্যাগ করিয়া কেবল পরোপকার করিতে থাকিবে ? 
প্রী্নবাস। ইহার মধ্যে পরেপকারের ক্ষোন কথা নাই। মান্য ঈশ্বর 
হইতে যে প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই প্রকৃতি রক্ষা করিতে গারিলেই সে 
সুখী হইতে পারে । আর সেই প্ররুতি বিবর্জিত হইলেই সে কষ্ট যন্ত্রণ। ভোগ 
করে। শরীর সন্বন্ধেও এই নিয়ম | মানসিক কার্যকলাপ সম্বদ্ধেও এই 
নিয়ম। শরীর স্বাভাবিক প্রকৃতি শষ্ট হইলেই রোগ হয়। রোগই শারী- 
. রিক ছুঃখ কষ্টের একমাত্র কারণ। আর মনও স্বাভাবিক ধর্প কিনব! শ্বাতা- 
»১৩ 


শি 
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বিক অবস্থা বিবর্জিত হইবামাত্র কুকার্য্যে রত হয়। সেই কুকা্ধ্য এবং 
কর্তব্য লঙ্ঘনই মানুষের বিপদের মূল কারণ। 

বাণেশ্বর। মনের হ্বাভাবিক অবস্থা কি? 

শ্রীনিবাস । স্বাভাবিক অবস্থায় মন হৃদয়াবেগ ছারা পরিচালিত রা 
কর্বব্য সাধন করে। তখন কুটালতা, দ্বেষ হিংসা স্বার্থপরতা মর্ধের”সে 
গতিকে অবরোধ করে না। কর্তবা সাধন করিলে সাগতি লাভ খ্হইবে 
সে চিস্তা তখন মনে গ্রবেশ করে ন|। 

বাণেশ্বর। আপনার এ কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । 

শ্রীনিবাদ। এ কথাটা বুঝিতে পারিলে না। তবে" তোমাঁর' নিজের 
কার্দ্যের কথ! দ্বারাই তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। তুণ্মি কি উদ্দেস্তে 
রোহিলথণ্ড হইতে সেই বৃদ্ধা রোহিল রমণীকে সঙ্গে রা স্থানে স্থানে 
তাহার কন্যার অন্বেষণীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলে ? 

বাণেশ্বর। আমার কোন উদ্দেশ্তই ছিল না। সেই রমণীর ছুঃখ 
দেখিয়া মনে বড়ই কষ্ট হইল। তখন মনে করিলাম যে, আমার প্রীণ 
দিয়াও যদি ইন্থার কন্যাকে ইহার ক্রোড়ে আনিয়া দিতে পারি, তবে 
ইহার জন্য প্রাণ ,বিসর্জজন করিব। 

্রীনিবাদ। ' তবে শুদ্ধ কেবল তাহার ছঃখ দেখিয়া তোমার মনের 
মধ্যে এইরখ 'একটী আবেগ কিছা! সন্ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল? 

বাণেশ্বর। তা বই কি? মনের মধ্যে এইরূপ একট] সপ্ভাবের উদয় 
হইয়াছিল বলিয়াই তাহাকে সঙ্গে করিয়। ফায়েজাবাদে চলিয়া গেলাম।, 

শ্রীরিবাস। তবে মনের সেই সন্ভাবই কেবল তোমাকে এই: কষ্টকর 
কয, এই ছুঃসাঁধা ব্যাপার সাধনে, নিযুক্ত করিল । , 

বাধেশ্বর। ইাতাই তো-_ 

শ্রীনিবাস। তবে সেই মনের ষন্তাবের নামই হৃদয়াবেগ। অগ্র পশ্চাৎ, 
ভাল মন্দ, হিতাহিত, কিছুই বিবেচনা! না করিয়া, মানুষ শুদ্ধ যখন এই 
প্রকার হৃদয়ের সভাব দ্বার পরিচালিত হইয়1, কর্তব্য সাধন করে তখনই 
সপ্রকুত কর্াযোগী। তখনই তাহার মনের স্বাভাবিক অবস্থা সংরক্ষিত 
হয়। আর প্রত্যেক কার্য্যের পূর্বেই যাহারা! কেবল লাভালাভ হিবাৰ 
করে, তাহার স্বার্থপরায়ণ, নীচাশয় এবং কাপুক্লষ। চরমে তাহাদিগকে 
তোমার এবং আমার স্তাঁয় ছুরবস্থাপন্ন হইতে হয়। 
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'বাণেশ্বর। মানুষ কি কখন লাভালাঁভ এবং হিতাহিতের হিনাব না 
করিঘ্বা*কার্ধয করিতে পারে ? 

শ্রীনিবাস। নিশ্চয়ই পারে। প্রক্কৃতিভরষ্ট না হইলে নিশ্চয়ই পারিবে। 
তুমিও তো তাহা এ জীবনে একবার করিয়াছ। তুমি তো লাভালাত 
হিনীবস্করিয়া বৃদ্ধার সঙ্গে ফায়েজাবাদ যাও নাই। 

ক্ণেশ্বর। এমন মানুষ তো সংসারে দেখি না যে লাভালাভের হিসীৰ 
না করিয়া কর্তব্য সাধন করে। 

প্রীনিবূস। সংসারের এইরূপ মানুষ আছে, কি না, কিন্বা থাকিলে 
কত অন আছে, বলিতে পুর না। কিন্তু পরমেশ্বরের প্রতি এবং 
পরমেশ্বরের স্তাঁয় বিচারের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে, মানুষ অনায়াসেই» 
আপন হৃদয়স্থিত সঞ্ভাব বারা পরিচালিত হইয়া ছুঃসাধ্য ব্যাপারে 
প্রবৃত্ত হইতে পারে। অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে পারে, ;পর্বত উন্নজ্বন 
করিতে পারে। যাহার ঈশ্বরেতে বিশ্বাস নাই, মে প্রকৃত কর্মমযোগী 
হইতে পারে না। এক প্রকার, না এক প্রকার ফলের প্রত্যাশায় 
সে কর্তব্য সাধন করে। মই ফল প্রত্যাশাই ক্রমে ঘোর স্বার্থপরতায় 
পরিণত হয়। স্বার্থপরতাই মানুষের বিনাশের কারণু। আমি স্বার্থপরপ্ার 
অন্ুরোধেস্মাপন গ্রজাদিগকে শক্ত হস্তে পরিত্যাগ কাঁরয়া, এ ছুরবস্থা 
ভোগ করিতেছি । তোমাদিগের বঙ্গদেশের সমুদয় লোক *“?কবল আপন! 
ত্র পুত্র রক্ষণই আত্ম রক্ষার পথ মনে করিম দিন দিন বিপদ 
হইতেছে। | 

বাঁণেশ্বর। তবে আপনি বঙ্গদেশের লোকদিগকে কি করিতে বলেন? 
পূর্বের করেক দিন মীরণের অত্যাচার ছিল। এখন তো ই্টইণডযী ক্রু 
নীর লোৌক মীরণ অপেক্ষাও শতগুণে অত্যাচার করিতেছে। - 

শ্রীনিবাস। (সত্যের প্রতি, ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়া, প্রত্যেক বাঙ্গালী যদি দেশকাণ্ত অত্যাচার নিবারণার্থ চেষ্টা 
করে, তবে আর কাহাকেও এ অত্যাচারানলে দগ্ধ হইতে হয় না। ঈশ্বরের 
ন্যায় বিচারের প্রতি বিশ্বাস নাই,এই জন্য বাঙ্গালী কাপুরুষ । আর আত্মা” 
ভিমান এবং অহঙ্কার তাহাদিগের হৃদয়স্থিত সন্ভাব বিনাশ করিয়াছে বলি- 
যাই তাহারা ঘোর স্বার্থপর । এই স্বার্থপরতা এবং কাপুকুষতাই তাহাদেক় 
বিনাশের মূল কারণ। 


২৫৮ অযোধ্যার বেগম। 


বাণেশ্বর। ঠাকুর, দেশশুদ্ধ লমুদ্য় লোকই যখন স্বার্থপরায়ণ “এবং 
কাপুরুষ হইয়! পড়িয়াছে, তখন ছুই এক জন লোক স্বার্থপরতা পাঁরত্যাগ 
এবং কাপুরুষতা৷ পরিহার করিলে কি উপকার হইবে ? 

শ্রীনিবাস। তুমি বারশ্বার উপকার অন্থপকারের কথা তুলিতেছ কেন ? 
পলাভালাভ, উপকার অন্ুপকারের কোন কথা ইহার মধ্যে নাই। ফেব্পৰযাক্তি 
আপনার হৃদয়স্থিত স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতা পরিত্যাগ করিবে সেই 
কেবল পশ্তত্ব পরিহার করিয়া মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। দশ জনে স্বার্থপরতা 
এবং কাপুরুষত। পরিহার না করিলে, আমিও স্বার্থপরতা এবং, কাপুরুষতা 
পরিহার করিব না, এইরূপ যাহার মনের,ভাব সে কখনও মনুষ)ত্ব লাভ, 

. করিতে পারে না। 

বাণেশ্বর। তবে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাকেই আপনি মনুষ্যত্ব 
লাভ করা বলিতেছেন। 

শ্রীনিবাস। মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে নি হইবে কেন? 

কাণেশ্বর। তাবইকি। দেশশুদ্ধ লোক যখন স্বার্থপরায়ণ এবং কাপ 
রুষ তখন প্রথমে যে ব্যক্তি কাঁপুরুষতা৷ পরিহার করিবে নিশ্চয়ই তাহাকে 
মরিতে হইবে। 

প্রীনিবাদ। গ্যাত্ব লাভ করিবার নিমিত্ত যদ মৃত্যুকে " আলিদন 
করিতে হয় ত্বাধাও ভাল। তুমি এবং আমি যে শোক ছুঃখ এ জীবনে সহ 
করিতেছি, তাহাপেক্ষা কি মৃত্যু শত গুণে প্রার্থনীয় নহে? 

বাণেশ্বর। এ ঠিক কথা বলিয়াছেন। মৃত্যুই আমাদের পক্ষে ভাল 
ছিল। কিন্তু অনৃষ্টে ছঃখ থাকিলে সে মৃত্যুকেও লাভ করা যায় না। 
মরিবার পিমিত তো গঙ্গায় ঝাপ দিয়াছিলাম। কিন্তু পাপী বলিযাা তগবতী 
গঙ্গাও আমাকে গ্রহণ করিলেন লা। বেরুচ এবং গোরকপুরের লোকের! 
বেশ করিতেছে। তাহারা এখন আর মৃত্যুকে ভয় করে নী । স্ত্রী পুরুষ 
একত্র হইয়। ইষ্টইপ্ডিয়! কোম্পানীর লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে। 

শ্রীনিবাস। বেরুচ এবং গোরকঞুরে কি হইয়াছে? 

বাণেশ্বর। যাহা হইয়াছে তাহা! আর কি বলিব। ইংরাজের লোকের! 
খাজান৷ আদায়. উপলক্ষে দেশশুদ্ব স্ত্রী পুরুষের উপর অত্যাচার করিতে 
আরম করিলে পর,দেশের স্ত্রী পুরুষ একক্রছইয়। অন্তুধারণ পূর্বক ইংরাজদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে। 
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ওগ্রীনিবাস। বেরুচ এবং গোরকপুরের নিকটস্থ অন্তান্ত জেলার লোক 
আসিয়ী তাহাদিগের সঙ্গে যোগ দিয়াছে নাকি? 
বাণেশ্বর। অযোধ্যা এবং রোহিল থণ্ডের অন্তর্গত প্রায় সমুদয় জেলায় 
এইরূপ অত্যাচার হইতেছে । কোন জেলার লোকই স্থখে নাই। তবে 
গৌরকপুৰ এবং বেরুচেই ঘোরতর অত্যাচার হইয়াছে। 
জীনিখাীস এই অত্যাচারের কথা শ্রবণ মাত্রই তাহার ছুই চক্ষু হইতৈ 
আবার অশ্রু বিসর্জিত হইতে লাগিল। তিনি সজল নয়নে বলিতে লাগি- 
লেন, "হা বিধাত ! আমার পিতা৷ পিতামহ অস্ত্র বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী 
,ছিলেনশ। অনাঞ্চ এবং ছূর্বলবে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহারা অস্ত্র ধারণ 
করিতেন। আমি কুলাঙ্গার, পিতার কুপুত্র, অস্ত্র শিক্ষা না করিয়াই ঈদৃশ্৮ 
প্ণিত'জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি। “মানুষ মাত্রেই ঈশ্বরের সেনা। এ সংসারে 
প্রত্যেককেই সৈনিক পুরুষ হইতে হইবে । হায় হায় ঈশ্বর প্রদত্ত গ্রক্কৃতি 
বিবর্জিত হইয়াই বৃথা জীবন যাপন করিতেছি।” 
বাণেশ্বর শ্রীনিবাসের এই আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিয়া বলিলেন, “কু 
কিরূপে আমাদের দেশের লোক সৈনিক পুরুষ হইবে) কি প্রকার তাহারা 
গঅন্ত্র শিক্ষা! করিবে? মীরজাফর বঙ্গের স্বাদার হইবার পর আর হিন্দুদিগকে 
সৈনিক দশ ভুক্ত করেন না। তাহার বিশ্বাসী কেবল ছুই” এক জন মুসল- 
মানকেই সৈনিক পুরুষের পদ্দ প্রদান করিতেছেন। মেদিটক্পুরের রাজা 
রামরামসিংহ বিদ্রোহী হইলে পরই এই নিয়ম করিয়াঁছেন। 
শ্রীনিবাস বাণেশ্বরের এই কণা শ্রবণ মাত্র কোপাবিষ্ট হইয়া বলিতে 
লাগিলেন, “নরপিশাচ, কামাসক্ত, লম্পট মীরজাফরের কথা মুখেও আনিবে 
না। যেন্রাজ! প্রজাদিগকে নিরন্তর করিয়া, প্রজাদিগকে অস্ত্র হী 
আপন রাজপদ রক্ষা করিতে ইচ্ছ! করে সে রাজা নহে, সে দঙ্্য। রাজা. 
সর্বদাই প্রজাদিগের মগ সাধনের চেষ্টা করিবেন, গ্রজাগণ যাহাতে মন্গু- 
ষ্যত্ব লাভ করিতে পারে তাহাই করিবেন।* কিন্তু বঙ্গের দন্থ্য--কামাসক্ক, 
লম্পট মীরজাফর--প্রজাদিগের হস্ত ঠনদ কর্তন করিয়া! তাহাদিগের উপর 
রতৃত্ব করিতে চাহেন। বঙ্গবাসীগণ যদি মানুষ হইত, তবে এ নরপিশাচ 
মীরজাফরকে তৎক্ষণাৎ সিংহাসনড্যুত ২ করিতে চেষ্টা করিত। রাজ! কে? 
রাজা প্রজার ভৃত্য । প্রজাগণ যাঁহাকে স্বেচ্ছা পূর্বক রাজা বলিয়া শ্বীকার 
করিবেন সেই গ্রক্কত রাজ|। প্রজাগণের রাজ ভক্তির উপর যাহার সিংহাসন 
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স্থাপিত নহে সেকি রাজা? সে যে দস্থ্য। মীরজাফরকে তুমি রাজা 
বলিলে কেন? মীরজাফর সত্য সত্যই দন্ধ্য। তাহার মে অপবিত্র "নাম 
মুখে আনিলেও হৃদয় কলুষিত হয়। 
বাণেশ্বর। মহাশয়, ঈশ্বরের চক্ষে, স্ায়ের দৃষ্টিতে এবং রাজধর্মানূসারে 
মীরজাফর দন্থ্য হইতে পারে। কিন্তু মীরজাফরের বিরুদ্ধে যদি বেরা অন্ত 
ধারণ করে, তবে তো তাহাকে রাজ বিদ্রোহী বলিয়া দণ্ডনীয় হইতে হুইবে। 
এই তো সে দিন আ)ম স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলাম, গোরকপুরের দেড়শত 
লোককে করল হানে খাজান৷ আদায় করিবার নিমিত্ত কয়েদ রাখিয়া 
বিবিধ যন্ত্রনা এবং শারীরিক কষ্ট প্রদান করিতেছিণ। সেই' সকল, 
“কয়েদীর স্ত্রী পুত্র অস্ত্র হাতে করিয়া, তাহাদ্দিগের উদ্ধারার্থ কর্ণেল হানের 
মালকাছারিতে পৌছিবামাব্র কর্ণেল হানের হুকুর্ানুসারে তাহার লোকেরা 
প্রায় বিশন কয়েদীর * মাথ| কাটিয় তাহাদের স্ত্রী পুত্রদিগের দিকে সেই 
ছিন্ন মস্তক নিক্ষেপ করিল। লক্ষৌর নবাব দরবারে এই সংবাদ পৌছিলে পর 
ইংরঃ্জ রেসিডেণ্ট এবং নবাব আসফ উদ্দৌলার বিচারে সাব্যস্ত হইল যে, 
রাজবিজ্েবহীর গ্রাগদণ্ড করিলে কৌন অপরাধ হয় ন1। ' স্থৃতরাং কর্ণেল 
হ্যানে আঠার জন্‌ লোককে খুন করিয়াও দোষী সাব্যস্ত হইল না। | 
বাখেশ্বরের মুখে এই বিশজন লোকের প্রাণ সংহারের কথা 'শ্রবণমাত্রই 
শ্রীনিবাস মকন্্াৎ মুঙ্ছিত হইয়া ভূমিতলে গড়িয়া গেলেন। শ্রীনিবাসের হৃদয় 
বাগ্যকাল হইতেই দয়া মায়! এবং স্নেহে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহার চরিত্র অতি 
নির্শল ছিল। তিনি ধনীর সন্তান হইলেও কামাসক্ত ছিলেন না। একজন 
শিষ্য তখন গৃহে প্রবেশ করিয়! শ্রীনিবাসের মন্তকে জল সিঞ্চন করিতে 
লাঠি” কিছুকাল পরে শ্রীনিবাস চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 
“হায় হায় অর্থের লোভে মানুষের উপর মানুষ এত অত্যাচার করে।” 
এই বলিয়াই তিনি নয়ন মুদ্রিত করিলেন। কিছুকাল পরে তিনি 
বন্ধাঞ্জলি হইয়া! করপুটে বলিয়া উঠিলেন, “ভগবান্‌ অনাথের নাথ এ দেশীয় 
লোকের পাপের ভোগ কি এখনও শেষ হয় নাই। আজ চল্লিশ বংসর 
যাবত এই অত্যাচারানল জলিতেছে। পরমেশ্বর ভারতবাসী নরনারী- 
দ্িগকে এ দুঃখ যন্ত্রণা! হইতে উদ্ধার কর।” 
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ইহার পর শ্রীনিধাস এবং বাণেখর একত্রে আহ।রাদি করিয়া পরামর্শ করি 
লেন €ষ+ তাহারা উভয়েই একত্র হইয়া অযোধ্যায় গন করিবেন। বাণেশ্বর 
যোগাঁসনে জীবন যাপন করিবেন বলিয়া এখানে আসিয়াছেন। কিন্ত শ্রীনিবাস 
তাহাকে বুঝাইয়! বলিলেন যে, চিত্তগুদ্ধি না হইলে কোন যোগই. সংমিদ্ধ 
হইবে নাকরযোগ ভি জ্ঞান পরিপক হয় না। কর্শূ্ত জ্ঞান মানব 
মনে ক্েবল্অভিমান রব অহঙ্কারন্বরূপ রোগ উৎপাদন করে। অভিমান 
এবং, অহঙ্কার হইতে স্বার্থপরতা সমূৎপন্নু হয়। স্বার্থপরতা হইতে 
কাপুরুষত! জন্মে । দেই কাপুরুষতাই মানুষকে পশুজীবন প্রদান করে। 
, বাণেশর মুখে অসার সংসার প্রভুর চরণ সার” বলিতেছেন; কিন্ত 
এখনও সময়ে সময়ে পুত্রের সাক্ষাৎলাভ আশা তাহার অন্তরে উদয় হয়। 
তিনি ভীথমতঃ অযোধ্যায় যাইতে অসম্মত হইলেন। তখন ভীনিবাস 
পণ্ডিত তাহাকে বুঝাইয়। বলিলেন, “হয়তো! এবার অযোধ্যায় গেলে 
তোমার পুত্রের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হইতে পারে । 
বাণেশ্বর বলিলেন, “সে আশা আর আমার নাই। আমার পুক্র এর্খনও 
জীবিত থাকিলে হাফেজনন্দিনীর গ্রেমপাশেই আবদ্ধ হইরা রহিয়াছেন। 
কিন্ত অযোধ্যাবাদী লোকের ঘরে ঘরে অনুস্জ্রান করিয়া /দখিয়াছি যে, 
হাফেজনন্দিনী নামে কখনও কোন স্ত্রীলোক অযোধ্যায় ছিল ন]। 
শ্রীনিবাস বলিলেন “তুমি নিতান্ত নির্বোধ । হাফেজনর্সিনী নামে 
কোন স্ত্রীলোক অযোধ্যায় থাঁকিবার একেবারেই সম্ভব নাই। ফায়েজা- 
কাদের সেই দিপাহী তোমার নিকট বোধ হয় যথার্থ কথা বলি- 
য়াছে। ধরেকাবাদের নবাবের কন্তাকে হরত তোমার পুত্র হাফেজ্টান্দিনী 
নামে অভিষ্কিত করিয়াছিলেন। আপন প্রণক্িনীকে একটা ১৬৪ 
প্রদান করিয়াছিলেন। ফরেকাঁবাদের নবাব হাফেজ রহমতর্থার সঙ্গে 
আমার পিতা পিতামহের মালাপ পরিচয় ছিল। 'আমার বোধ হয় হাফেজ 
রহমতর্খীর কন্তার প্রণয়পাশেই তোমার পুত্র আবদ্ধ হইয়াছেন। অযোধ্যা 
ভ্রণকালে “ফরেক্কাবাদের নবাব কন্ঠা! কোথায় আছেন” এই কথা জি্ঞানা 
করিলে নিশ্চয়ই তুমি তোমার পুত্রের অনুসন্ধানে ক্ৃতকার্ধ্য হইবে। তুমি 
আবার আমার সঙ্গে একত্রে অযোধ্যায় চল। সেখানে তোমার পুভ্রেরও 
অন্কুসন্ধান করিব) আর অযোধ্যাবাসী সেই অত্যাচার নিপীড়িতদিগকে 
বদি কোন প্রকারে আমরা দাহায্য করিতে পাঁরি তবে তাহার চেষ্টা করিব। 
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বাণেশ্বর বলিলেন আমরা কিরূপে সাহাব্য করিব? আমাদের কি 
আর অস্ত্র ধারণ করিবার ক্ষমতা আছে। আপনি যথার্থ কথাই বঞ্জিয়নছেন, 
যাহার অস্ত্র ধারণ করিবার ক্ষমতা! নাই সে মানুষই নহে। অশীতি বৎসর 
ব্স্ক বৃদ্ধ হাফেজ রহমতখা! ঠিক্‌ কুরুত্রেষ্ট ভীম্মদেবের ন্যায় .রোহিলাযুদ্ধে 
শরশধ্যায় শয়ন করিলেন। আমি তাহার বীরত্ব দেখিয়া আশ্চরধ্য,ক্ইইলাম। 
_ প্রবাস বাণেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়! রাহলেন। ছুঃঞ ভকাক্রান্ত 
হৃদয়ে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন হায় এ জীবন বৃথা যাপন করিলাম। 
হাফেজ রহমতখী আণী বৎসর বয়সের সময় সংগ্রাম ক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিয়। যুদ্ধ করিয়াছে। আর আমি যৌবনকালে দ্ববিংখতি বৎসয় বয়সের 
সমর নাদের সাহার আক্রমণের কথা শুনিয়াই রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন 
করিলাম। ধিক এ জীবনে, ধিক এ জীবনে । এখনও আমার আঁশী বৎসর 
বঃস হয় নাই। প্রায় চৌয্ট্রী বৎসর হইয়াছে । যদি সহজে অস্ত্র শিক্ষার 
স্থুবিধা থাকিত তবে না! হয় এই বৃদ্ধ বয়সে অস্ত্র শিক্ষা করিতে আরম্ত করি- 
তান। তিন বতমর অন্ত্রশিক্ষা করিয়া এ অত্যাচার নিপীড়িতদিগের 
সাহাধ্যার্থে একবার অন্ত্রধারণপূর্ব্বক মাঁনবজীবন সার্থক করিতাম। 
মনে মনে, এইরূপ চিন্ত। ঞ্লরিয়। বাণেশ্বরকে বলিলেন, “চল একব'র 
অযোধ্যায় যাই। অন্ততঃ এক জন রোগীকে এক বিন্দু জল, ক্ষুধার্তকে ছুইটী 
, অন প্রদান*করিয়াও তাহাদের সাহায্য করিতে পারিব 1” 
বাণেশ্বরের পুক্রদর্শন আশ! মনোমধ্যে আবার পুনরদ্দিপ্ত হইল। তিনি 
অযোধ্যায় যাইতে সম্মত হইলেন। শ্রীনিবাদ এবং বাণেশ্বর একত্র হইয়' 
অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। 


ত্রিৎশত্তম অধ্যায়। 


কুটিলতার প্রায়ম্চিত । 


কুটিলতা এবং কপটাচরণ সর্বদাই মানুষকে কুপথে পরিচালন করে। 
অস্তরস্থিত কুটিলতানিবদ্ধন মানুষের হিতাহিত এবং ন্যায় অন্যায় বিচারশক্কি 
একেবারে বিনষ্ট হয়। কুটিল মন সর্বদাই অন্তের ব্যবহার এবং আচরণের 
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মধ একটা না! একটা ছুরতিপন্ধি অনুসন্ধান করে, হৃতরাং কুটিলের অনেক 
সময়েইখবন্থুকে শক্র এবং শক্রকে বন্ধু বলিরা মনে হর়। 

হৃদয়-স্থিত কুটিলতা নিবন্ধন বেনারসের রাজা চেংসিংহ স্বীয় বিমাত! 
মহারাণী গোলাপকুমারীকে এবং জ্যেষ্ঠতাত পুত্র মনিরার সিংহকে এখনও 
শত্রু” বি. যনে করেন। গোলাপকুমারী কোন সংপরামর্শ প্রদান 
করিলেও তিনি তাহীকৌ শক্র মনে করিয়া, তাহার কোন উপদেশানুলারে 
কাধ্য করেন না । 

পাঠকগঞ্জের স্মরণ থাকিতে পারে, যে নবাব স্থুঞজ উদ্দৌপার মৃত্যুর পর 
,১৭৭৫ সালের মে মাসে ইষ্টইণ্ডির| কোম্পানীর সঙ্গে বখন নবাব আসফ 
উদ্দোলার নৃতন সন্ধি সংস্থাপন হয়,তখন চেসিংহের রাজ্য অযোধ্যার স্থুবে- 
দুর হইতে পৃথক করা হয় এবং বেনারস গাঁজিপুর জৌনপুর প্রভৃতি গ্রদেশ 
স্থবে বাঙ্গালার অন্তভূতি করা হয়। 

এই সময় দিল্লীর বাদপাহের কোন ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং স্থবে 
বাঙ্গালা, সুবে আউদ্‌ কেবল নাম মাত্রেই স্থুবে। দেশের প্রকৃত অবস্থান্থপারে 
তখন ইষ্ট ইতডিয়! 'কোম্পানীই স্থবে বাঞ্গাার স্বাধীন রাজা। আর অধো- 
ধরার উজীরই স্থবে আযোধ্যার রাজ]। 

চেংদিংহের রাজ্য স্থবে আউদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া,নুবে বাঙ্গালার 
অন্তভূতি করিবার প্রস্তাব হইলে পর, রাণী গোপালকুমারী ঠেসংহকে এ 
প্রস্তাবে সম্মত হইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইপেন। রাণী বিশেষ করিয়া 
'চেৎসিংহকে 'বুঝাইয়া! বলিয়াছিলেন যে, বেনারাসের রাজগণ দিলীর বাদসা* 
হকে কন্ধ প্রদান পূর্বক চিরকাল .ধাজ্য ভোগ করিতেছেন। অযোধ্যার 
উজীরের সঙ্গমে বেনারাসের রাজার পুর্বে কোন নম্বন্ধ ছিল না সু 
অধোধ্যাক্ু উজীর কেবল দিল্লীর বাদসাহের প্রতিনিধি স্বরূপ বাদসাহের 
প্রাপ্য করায় করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। উজীর নিজে বাদসাহের 
অধীনতা স্টকীর না করিলেও, বেনারসের ক্লাজাকে মনে করিতে হইবে যে 
বাদসাহের প্রাপ্য কর উজীবের মারফতে 'আদায় হইতেছে । উজীরের কোন 
ক্ষমতা নাই যে তিনি এ রাজ্য অন্ত কোন স্ুবাদারের হাতে অর্পণ 
করেন। 

কিন্ত চেংসিংহ রাণী 'গোলাপকুমারীর পরামর্শ শ্রবণ করিলেন না। 
তিনি মনে করিলেন যে রাণী গোলাপকুমারী তাহার শত্রু! তাহার মনে 
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আরও এক ছুরতিপন্ধির উদয় হইল। কুটিল এবং নিস্তেজ মনে এইরূপ 
ভাবেরই উদয় হয়। তিনিষনে মনে আশা করিতে লাগিলেন” যে, এই 
বন্দোবস্ত দ্বার! ভবিষ্যতে তিনি স্বাধীন রাজা হইতে পারিবেন। ইংরাজেরা 
বিদ্বেশীয় লৌক। বাণিন্্য করিতে এ দেশে আসিয়াছে । হয়তো! কয়েক 
* বমর পরে ইহারা চলিয়া বাইবে। এ দিকে দিল্লীর বাদসাহওক্ষমতীশৃন্ত 
ছইয়। পড়িয়াছেন। কেবল এক অধোধ্যার উ্জীরই তাহার*উপন প্রতৃত্ব 
করিতেছেন । সুতরাং উজীরের অধীনতা! হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই তিনি 
একেবারে স্বধীন রাজা হইয়া পড়িবেন। 
এই প্রকার বৃথা আশ দ্বারা প্রতারিত হুইয়া চেৎসিংহ দির বাদ্‌- 
, সাহের প্রাপ্য কর সবে বাঙ্গালার দেওয়ান ইঞ্টইত্ডিয়া কোম্পাীকে দ্দিতে 
সম্মত হইলেন। 
চেখসিংহের সঙ্গে কি প্রকার বন্দোবস্ত হইবে, সেই বিষয় লইয়া রি 
কাত! কৌন্সিলে বাদাস্থবাদ হইতে লাগিল। কলিকাঁতা কৌন্দিলে সর্ধ-শুঘব 
পাঁচজন মেম্বর। তন্মধ্যে গবর্ণর জেনেরেল গয়ারেণ হেটিংস সভাপতি । । 
ছেনেরে ক্লেবারিং, কর্ণেল মন্সন্, রিচার্ড রারওয়েল এবং ফিলিপ ১ 
এই চারিজন কৌন্সিলের মেস্বর। 
কৌলগিলের গ্রথম প্রান্তাব হইল, চেৎসিংহের নিকট হইতে কোন কর 
গ্রহণ করান্হইবে কি না। 
এই প্রস্তাবে রিচার্ড বারওয়েল সাহেব বলিলেন, চেৎসিংহের নিকট 
হইতে কোন কর গ্রহণ করা উচিত নহে। চেৎসিংহের রাজ্য আমাদের 
রাজ্যের সংলগ্ন। তাঁহাকে মিত্র রাজা মনে করিয়া! সর্বদাই তীহার সঙ্গে 
ুজ্জ্া্বি সংরক্ষণ করিতে হইবে।, তাহার উপর কোন কর ধার্ধ্য করিলে 
'তিনি কর প্রদানের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার নিমিত্ত আমা- 
দ্রিগের কোন শক্রর সঙ্গে যোগ দিতে পারেন। 
কিন্তু গবর্ণর জেনেরেল এবং কৌন্সিলের অন্ত তিন জন মেম্বরের বার- 
ওয়েলের সঙ্গে ্ক্য হইল ন1। অধিকাংশের মতানুসারে স্থিরীকৃত হইল, যে 
চেৎসিংহের নিকট হইতে উজীর যে পরিমাণ কর গ্রহণ করিতেন, তদপেষক্ষা 
তিন লক্ষ টাকা ন্যুন কর ধার্ধ্য করা হইবে। অধিকাংশের মতাহুসারে 
২২৬৬১৮* বাইশ লক্ষ ছেষট্রী হাজার একশত আবী টাকা কর ধার্ধ্য 
করা হইল। 


কিন্ত উজীরের আমলে নামেই কেবল পঁচিশ লক্ষ টাকা কর ধার্য ছিল।| 
চেৎসিংহাঁকে বার্ষিক পাঁচ ছয় লক্ষের অধিক কর দিতে হইত না। 

দ্বিতীয় প্রস্তাব_নৃতন মদ্ধিপত্রে এই প্রকার প্রতিজ্ঞা থাকিবে দে 
চেৎসিংহ আপন রাজ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে ক্ষমতা সঞ্চালন 
করিবৈন*..াহার এই কর প্রদান ভিন্ন অগ্ কোন বিষয়ে ইংরাজ গবর্ণমে-* 
ণ্টের অন্গীনতা স্বীকার ার্র্তে হইবে না। এই নির্ধারিত করের অতিরিক্ক 
একটী-পয়সাঁও তাহার নিকট দাবী কর! যাইবে না। 

এই প্রন্তববে ফ্রান্সিস বলিলেন (69) হা। 

গবর্ণর জেনেরেল। (০২),হা। 

বারওয়েল। (59৪) হা। 

* জেনেরেল ক্লেবারিং বলিলেন, চেংসিংহ নিয়মিত রূপে কর আদায় 
করিলেই মম্পূ্ণ স্বাধীন থাকিবেন। কৃর্ণেল মনসূন এই প্রস্তাবে অসন্মতি - 
প্রকাশ পূর্বক বলিলেন, ইহাতে কোম্পানীর কোন লাভ নাই। ইহাতে 
কোম্পানীর অধিকার এক প্রকার খর্ব করা হইবে। ্ট 

অধিকাংশের ' মতানুসারে, স্থিরীকৃত হইল, চেৎসিংহ পূর্ণ স্বাধীনতা 

স্হকারে স্বরাজ্যে আপন ক্ষমত|! সঞ্চালন করিবেন। ইংরাজদিগকে কেবল 
তাহার নির্দিষ্ট কর দিতে হইবে। ইংরাজেরা কোন কারণেই ভবিষ্যতে 
কখন তাহার কর বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না, কিস্বা তাচার উপ অন্য কোন 
প্রকার দাবী দাওয়। করিতে পারিবেন না । 
* এই সকল প্রস্তাব স্টিরীকুত হইলে পর 'চেৎপিংহ দি কর 
প্রদান “করিবেন বলিয়া এক কবুলনামা লিখিয়া দিলেন। ইষ্টইত্ডিয 
কোম্পানীর, পক্ষে ইংরাঁজেরা অঙ্গীকার করিলেন যে চেৎসিংহ্েসউ্পর, 
তাহারা ভবিষ্যতে আর কোন দাবী করিতে পারিবেন না; চেৎসিংহের, 
দেয় কর কথন বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। 

১৭৭৫) ১৭৭৬, ১৭৭৭ এই তিন সনের্দেয় কর চেৎমিংহ নিয়মিত 
রূপে প্রদান করিলেন। ১৭৭৮ মনে ইংরাজদিগের সঙ্গে করাশিদের যুদ্ধ 
হইবার উপক্রম হইল। এই যুদ্ধের ব্যয নির্বাহার্থ গবর্ণরুজ্জেনেরেল ওয়ারেণ 
হেষ্টিংস চেৎনিংহের নিকট বাধিক আর অতিরিক্ত পাচলক্ষ টাকা দাবা 
করিলেন। পূর্বোন্লিখিত' সন্ধি অন্ুমারে ইংরাজদিগের এই প্রকার টাকা 
দাবী করিবার কোন ক্ষমতা ছিল না। ,কৌন্সিলের মেস্বর জেনেরেল 
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ক্লেনারিং এবং মন্পনেক্র মৃত্যু হইয়াছে। ফ্রাঙ্দিস্াহেব এবং হৃইলার 
সাহেব গবর্ণর জেনেরেলের এই অন্তার দাবীতে সম্মতি প্রদান'করিলেন 
ন|। কিন্তু এন ওয়ারেণ হেষ্টিংসের মতানুদারেই কৌন্দিলের সকল কার্য 
নির্দাহ হইতেছে। ওয়ারেণ হেষ্টিংদ এবং বারওয়েল সাহেব এক পক্ষ। 
'হুইলার এবং ফ্রান্নিস মপর পক্ষ । সমানে সমানে মত ভের স্থপ্লেদলভাগতির 
মতান্ুদারেই কায হয়। হেষ্টিংসের মতই প্রবল হহদ। চেৎদিংক্রর উপর 
অতিরিক্ত পাচলক্ষ টাকার দাবী হইল। 
চেৎসিংহ টাঁক1 দিতে প্রথমতঃ আপত্তি করিলেন। কিন্তু পরে ইতরাজ- 
দিগের ভরে অগত্যা কেবল এক বৎসরের 'নিমিস্ত পাঁচলন্ষ টাক দিতে সম্মত 
হইলেন; এবং অবিলম্বে পাচলক্ষ টাক! ইংরাজদিগকে প্রদান করিলেন । 
কিন্তু ওয়ারেণ হেষ্টিংদ বে চেৎদিংহের সর্বধাশ করিবার চক্রান্ত করিতে- 
ছেন, তাহা এখন পর্য্যন্ত চেতাসংহ বুঝিতে পায়েন নাই। ওয়ারেণ হেষটংদের 
পদত্যাগের ইন্তফা। পত্র লইয়া যখন কলিবাতায় গেলযোগ হইয়াছিল, 
যখন ওয়ারেণ হেষ্টিংদকে পদচ্যুত করিয়া জোনেরেল ক্লেবারিং গবর্ণরের পদ 
গ্রহণ করিতে উদ্যত হইরাছিলেন, তখন চেংপিংহের পক্ষ একজন লোক 
জেনেরেল ক্লেবারিংএর সাহাধ্যার্থ মুশিদাবাদ পর্য্যন্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন। 
এই কথা ক্রমে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কর্ণগোচর হইল। ওয়ারেণ হেষ্টিংস 
চেৎসিংহেও্* সর্বনাশ করিবেন বলিয়া, সেই সময় হইতে কৃত সংস্কল্প হইয়া- 
ছেন। কিন্তু ১৭৮১ সনের পূর্বে তাহার এই ছুরভিদন্ধি সংসাধনের সুযোগ 
উপস্থিত হইল না। 
এদিকে ১৭৭৮ সনে চেৎসিংহ অতিরিক্ত পাঁচলক্ষ টাঁক। প্রদান করিয়া 
মুন্দে্দনে আশা করিলেন যে, ইংরাজেরা আর তাহার নিক্ট্র,কোন অতি- 
“রিক্ত কর চাহিবেন না। কিন্তু ১৭৭৯ মনেও ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাণ্ধিক 
অতিরিক্ত পাঁচ লক্ষ টাক চাহিলেন। 
চেৎসিংহের রাজ্যের মেট রাজন্ব চল্লিশ লক্ষ টাকা । ইহাঁর মধ্যে 
প্রীয় তেইশ লক্ষ টাক! ই্টইপ্ডিয়া কোম্পানীকে কর দিতে হয়, সুতরাং 
এই অতিরিক্ত পাঁচ লক্ষ টাকা তাহার আর দিবার সাধ্য নাই। তিনি 
অত্যন্ত বিনীতভাবে হেষ্টিংসের নিকট শিখিলেন যে তাহার এই অতিরিক্ত 
টাকা প্রদান করিবার সাধ্য একেবাঁপ্েই নাই। হেষ্টিংদ তাহার উপর 
কোপাবষ্ট হইয়া লিখিলেন বে এ টাকা অবশ্ত তাহাকে দিতে হইবে। 


দ্বিতীয় খণ্ড ২৬৭ 


কাপুরুষ চেৎসিংহ গৃহের মণিমুক্তা বিক্রয় করিয়া ১৭৭৯ মনের বাবত 
আবার ঘ্পাচলক্ষ টাক দিলেন। 

১৭৮* সনে আবার চেৎসিংহের উপর পাঁচজক্ষ টাকার দ্বাবী হইল। 
চেৎসিংহ কাঁতরে হেষ্টিংদকে আপন ছুরবস্থার কথা জানাইলেন। কিন্তু 
হেষ্টিংস আ্মবিলিম্বে তাহাকে টাকা দিতে হুকুম করিরা পাঁঠাইলেন। চেৎসিংহ 
অনন্তেষ্কপাখী হইয়া এই "অতিরিক্ত দাবী হইতে অব্যাহতি লাত করিবার 
নিমিত্ত হেষ্টিংসকে ছুই লক্ষ টাক] উৎকোচ দিতে সম্মত হইলেন । হেষটিংস 
প্রথমতঃ উত্ঠকোচ লইতে অনম্মত হইয়া, কেবল কোম্পানীর প্রাপ্য পাঁচলক্ষ 
টাকার দ্বাবী কৰিলেন। তখন, চেৎসিংহ লিথির। পাঠাইলেন যে কিছু 
সময় প্রদান না করিলে টাঁকা সংগ্রহের উপার নাই। হেষ্টিংদ কৌদ্দিলের» 
গুস্তকে*লিখিলেন যে চেৎসিংহ ইচ্ছা! করিলে অনায়াসে টাকা দিতে পারে। 
অনতিবিলম্বে আমার পদচ্যুত হইবার সম্ভব আছে। কৌন্সিলের অপর দুইজন 
মেম্বর এই টাকা লইতে সম্মত নহে। এই সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়াই চেৎসিংহ 
টাকা দিতে বিলম্ব করিতেছে । অতএব টাক! দিতে বিলম্ব করিবার নিমিত্ত 
চেৎসিংহের আর অতিরিক্ত একলক্ষ টাকা! জরিমানা করা হউক। বেনারসের 
রেসিডেন্ট অবিলঙ্গে চেৎমিংহের নিকট হইতে এই টাক। আদায় করিবেন । 

নির্বোধ কাপুরুষ চেৎসিংহ অত্যন্ত ভীত হুইয়া পড়িলেন। আপনার 
্ত্রী এবং জননীর গাত্রাভরণ বিক্রয় করিয়া,১৭৮* সনের অতাঁঞক্ত পাচ লক্ষ 
টাকা এবং জরিমানার এক লক্ষ সমুদয়ই পরিশোধ করিলেন। 

কিন্তু হেষ্টিংসের ন্যায় দ্বার্থপর এবং ধন্মাধর্শা-জ্ঞান শূন্ত লোক সংসারে 
অতি অল্পই পরিলক্ষিত হয়। দত্থ্যবৃত্তি অবলম্বী ওয়|রেণ হেং্টিংস দখসিংহের 
কেবল অর্চশোষণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না । চেংসিংহের উপরস্পার 
২০০০ ছুই সহস্র অশ্বারোহী "প্রদানের হুকুম জারি হইল। কৌন্দিলের 
অন্যতম মেম্বর ফ্রান্সিস এবং ছুইলার সাহেব এইরূপ অন্যায় দাবী অনুমোদন 
করিলেন না। কিন্তু হেষ্টিংদ এবং তীহার সহচর বারওয়েলের মতানুসারে 
এই দাবীও স্তাকস সঙ্গত বলিয়! সাব্যস্ত, হইল। পু 

চেৎসিংহের ১৩০* তেরশতমাত্র অশ্বীরোহী সেনা ছিল। তাহাদিগের 
এক এক দল সৈন্যকে রাজন্ব ইত্যাদি আদায় উপলক্ষে রাজ্যের স্থানে স্থানে 
রাখিতে হইত। চেৎসিংহ অগত্য। হেষ্টিংসের মনোরঞ্জনার্থ এক হাক্গার 

দৈন্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন | / 


২৬৮ অযোধ্যার বেগম। 


এই সময় কোম্পানীর ধনাগার প্রায় শুন্ত হইয়া! পড়িয়াছিল। অনাত- 
বিলগ্থে এক কোটা টাঁকা সংগ্রহ করিতে ন! পারিলে রাজ্য রক্ষা 'উপায় 
নাই। হেষ্টিংস চেৎসিংহের ভীঞ্চত1 দর্শনে তাহার উপর আরও অত্যাচার 
করিতে উৎসাহিত হইলেন, এবং তাহার ধনাগার লুণ্ঠন করিবার ছুরভিসনধি 
“করিলেন। * 

" ১৭৮১ সনের আগ মাসের প্ারন্তে অর্থ সরা হল়ারেণ জুষ্টিস স্বরং 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। অর্থমংগ্রহার্থ তিনি আপন মনে মনে 
যে সকল ছুরভিসন্ধি করিয়াছিলেন, তাহা কৌদ্সিলের অন্যান্য, মেম্বরদিগের 
নিকট ব্যক্ত করিলেন না। কিন্ত উত্তর গ্রশ্চিমাঞ্চলে অবস্থান কালে তিনি 

* কৌন্সিলের পূর্ণ ক্ষমতা সহকারে একাকী সকল কাধ্য করিবার নিমিন্ত 
অন্যান্ত মেম্বরের অন্ূমতি চাহিলেন। যেস্বরগণ তাহাঁকে অনুমর্তি প্রদান 

করিলেন। ও 

১৪ই আগষ্টের পূর্বেই তিনি বেনারমের প্রান্তে আপিয়া পৌছিলেন। 
চেৎসিংহ তাহার আগমন বার্তা শ্রবনে সসৈন্যে আপন রাজ্যের প্রান্ত 
গ্রদেশে যাইগ্লা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু অর্থগৃধু নীচাশয় 
হেস্টিংস চেতসিংহকে সাদর সম্ভাষণ পর্য্যন্ত করিলেন না। এদিকে চে 
সিংহ দীনত। প্রদর্শনার্থ আপন উষ্ভীষ হেষ্টিংসের ক্রোড়ে রাখিয়া বলিতে 
লাগিলেন-* 
«আমার যদি কোন অপর|ধ হইয়! থাকে,আমাকে ক্ষমা করুন। আমার 
এ রাগ্য এবং ধন সম্পত্তি সকলই আমি আপনার হাতে সমর্পন করিতেছি ।* 
হীনরদ্ধি চেৎসিংহ এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, ইংরান্জ হৃদয় 
লজ য়ী পরিশূন্ত | ইহাদিগের নিকট বিনয় এবং সৌজন্য প্রতর্শন করিলে 
ইহারা শত গুণে অত্যাচার ক করিতে আরম্ত'করে। একমাত্র পখর বলই 
ইহাদিগকে « অন্যায়াচরণ হইতে বিরত রাখিতে পারে। 
চেংসিংহ প্রায় নিরাশ হয়া গৃহে ্রত্তাবর্ভন করিলেন। এদিকে 
হেষ্টিংস তৎপরচুদিবস প্রীতে বেনীর্মে পৌছিয়া মাধব দাসের উদ্যানে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
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দ্বিতীয় খণ্ড। ২৬৯ 


চেৎসিংহ আবার হেষ্টিংসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত হেষ্টিংসের 
অন্ুমণ্ডি* চাহিয়া! পাঠাইলেন। কিন্তু হেষ্টিংস সাক্ষাৎ করিতে আসিতে 
তাহাকে অনুমতি দিলেন না। চেংসিংহ এখন বুঝিলেন যে নিশ্চয়ই হেষ্টিংস 
তাহার রাজ্য নষ্ট করিতে কৃত সব্কত্ন হইয়াছেন। স্থতরাং বিশ লক্ষ টাকা 

ইংরাজি নিগকে দিবার গরস্তাব করিয়। পাঠাইলেন। এরন্তহেষ্টিংদ চে 
সিংহের কন কথার প্রত্যন্তর প্রধান করিতেন না। কিন্তু এখন টাকা 
প্রদানের প্রস্তাব শ্রবণে বলিয়া পাঠাইলেন যে, পঞ্চাশ লক্ষ টাক! দিতে 
ঘাকার করিল্লে চেসিংহের সকল অপরাধ মার্জনা করা হইবে। রাজ্যের 
কৃতকাংশ'বিক্রয় না" করিয়া আর, চেংসিংহের পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিবার 
সাধ) নাই। সুতরাং তিনি পিরুপায় হইয়া নিব্বাক রহিলেন। 

* পরদিবস হেষ্টিংসের আদেশাহুসারে বেনারসের রেসিডেণ্ট চেৎসিংহের 
নিকট যাইয়! তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু চেৎসিংহের 
আর টাকা দিবার সাধ্য নাই। তত প্রদর্শনে কোন ফল হইল না। হেষ্টিংস 
তৎপর দিবস চেৎসিংহকে তাহার বারানসীর বাড়ীতে কারারুদ্ধ করিয়] 
রাখিবার নিমিত্ত মার্কহ্যাম সাহেবকে কয়েকজন সৈন্ত সহ প্রেরণ করিলেন। 
মাক্কহ্যাম সাহেব চেৎসিংহের নিজের ভৃত্য এবং সিপাহীদিগুকে তাড়াইয়া 
দিয়! চেৎসিংহকে কয়েদ করিলেন। 

পাঠক ও পাঠিকা! চেসিংহের এই ছুরবস্থার কথ শুনিয়া মনে* করিবেন 
যে বেনারাসের মহারাজ চেৎসিংহ এতাদৃশ ভীরুতা প্রদর্শন করিলেন কেন? 
হিনি মনে করিলে তৎক্ষণাৎ হেষ্টিংসের শিরশ্ছেদন করিতে পারিতেন।, 
এ অপমান কব্ল কুটিলতার প্রায়শ্চিত্ত । কুটিলহদয় চেৎসিংহ সর্বদাই মনে 
করেন যে ইংজাজদিগের সাহায্য না পাইলে হয়তো রাণী গোলাপ বু 
কিস্বা বা মনিয়ার সিংহ ত্তাহাকে মিংহাসনচ্ুত করিবেন । কিন্তু ধিক্‌ চেৎ-. 
সিংহে হর্‌ রাজপদ, ধিক্‌ তাহার জীবন। চেৎসিংহ একবার চিন্তা করিল না 
যে এই লীচাশয় বিদেশীয় বণিকের হস্তে অপমধীনিত হওয়! অপেক্ষা আপন 
“বিমাতা কিস্বা জ্োষ্ঠতাত পুত্র মনিয়ারসিংহ' কর্তৃক রাজাচ্যুত হওয়াও শ্রেয়ঃ। 

চেৎসিংহ আপন হদয়স্থিত কুটিলতা নিবন্ধন রাণী গোলাপকুমারী 
এবং মনিয়ার সিংহকে শক্র বলিয়া মনে করিতেন। এ সংসারে কুটিলতার 
প্রায়শ্চিত্ত এই প্রকারেই হয়। আজ চেৎসিংহের কুটিলহার প্রায়শ্চিত্ত 
হ্‌ইল। 


একত্রিংশত্তম অধ্যায়। 


কাপুরুষত|। 

ায়স্থিত কুটলতা এবং স্বার্থপরতাই কাপুরুষতা উৎপাঁদর্ন" করে। 
বীরোচিত হৃদয়ে কুটিলত! এবং স্বার্থপরতা গ্রবেশ করিতে পারেনা) স্ৃতরাং 
বীরের হৃদয়ে কাপুরুষতার বিদ্দুমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না।' আজ হৃদয়স্থিত 
কুটিললতা নিবন্ধন চেংসিংহ কারারদ্ধ হইবেন। কিন্তু কাঁপুরুষতার প্রয়শ্চি্ত ' 
এখনও হয় নাই। 

বেনারামের অধিপতি চেংদিংহ সর্বজন-্বণিত ফিরিঙ্গীদিগের কর্ণুক 
কারারদ্ধ হইয়াহেন এই কথা সর্বত্র গ্রচার হইধামাত্র, ঘরে ঘরে হাহাকার 
শব সমুখিত হইল। মনিয়ার সিংহ তীহার উদ্ধারার্থ রামনগরে সৈন্য সংগ্রহ 
করিতে লাগিলেন। 

মহারাজ! বলবস্ত সিংহের গ্রতি প্রজা 'দাধারণের অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা 
ছিল। বলবস্ব সিংহের রাজত্ব কালে প্রজাগণ পরম সুখে কাল যাপন 
করিত। &* চেংসিংহও গ্রজাদিগের উপর কখনও অত্যার্ঠার করিতেন 


রর 


না। সুতরাং) ; প্রজাগণ চেৎমিংহের নিমিত্ত অশ্ব বিসর্জন করিতে লাগিল। 


* বলবন্ত সিংহের রাজঙকালে যে প্রজাগণ গরম সুখে ছিল তাহ। বাণ্ডেন হার্গার 
(080 01120) মাহেবের সাচ্চা ঘ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। হার্পার সাহেব সিলেক্ট কমি" 
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কিন্তু আমাদের স্বদেশীয় একজনদা্গালী পিখিযাছেন যে ববন্ত সিংহের সময় প্রজাগণ 
বড় কষ্টে ছি্। এই বাঙ্গ।লী বাবু উত্বর,পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থান করেন। হিন্দি ভাষাতে ইতি-।) 
হাম লিখিতে আরম্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তীহার লিখিত পুস্তক কেহ পাঠ করে না 
বধিয়াই ইতিহাস লিথিবার উদ্বাম পরিত্যা করিতে হইল। পাঠকদিগের জ্ঞাতার্থে এই 
বাঙ্গালী বাধুর লেখনীপ্রসত কথ কয়েকট! এই স্থানে উদ্ধত করিতেছি। আবুতালিব পারস্য 
ভাষায় লিখিত তাহার অযোধার ইতিহাসে কর্ণের হযানেকে পর্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। 
পাঠক দে ধিবেন যে এই বাঙ্গালী বাবুও একজন হিন্দু আবুতালিব। বাঙ্গালী বাবু বলেদ-. 
“ই ইতিয়া কোম্ানীকে অধিকার হোনে কে পহিলে বনারস কী গো অবস্থা থী উসে 
বর্তমান কী অবস্থ! কে মাথ মিলাকর দেখনেসে ব্রিটিস অধিকার মে ইদকা কাহাতক উপকার 


দিতীয় খণ্ড ২৭১ 


ক্লোক পরম্পরায় রাণী গোলাপকুমারী শুনিলেন যে চেৎমিংহকে ইংরা- 
জেরা কাঁরারুদ্ধ করিয়া! রাখিয়াছে। চেংসিহের ভৃত্যগণও তাহার নিকট 
যাইতে পারে না। গোলাপকুমারী এখনও চেৎসিংহকে আপন গর্ভজাত 
সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন। চেৎসিংহ কি অবস্থায় আছেন, তাহা জানিয়! 
আসিবার"নিমিত্ব নিজের একজন ভৃত্যকে চেৎসিংহের বারানসীর প্রাসাদে 
প্রেরণ কিরিলেন। তৃত্য ছুই প্রহরের কিছুকাল পরে গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া! বলিল যে, ইংরাজদিগের সৈম্তগণ তাহাকে রাজবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ 
করিতে দিলল1; সে চেৎসিংহকে দেখিতে পায় নাই। 

» এই 'সময় মহাবীর সিংহ গোরকপুর হইতে কাশীতে প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছেন। ভৃত্য রাজবাটাতে প্রবেশ করিতে পারে নাই শুনিয়া মহাবীর 
রঃণীকে বলিলেন, “মা আপনি আজ্ঞা করিলে আমি যাইয়া! মহারাজের তত্ব 
লইয়! আসিতে পারি [৮ 

রাণী বলিলেন, “বাছা তুমি বড় কলহপ্রিয়। সহজে লোকের সঙ্গে তোমার 
বিবাদ হয়। কিন্তু সাবধান কাহারও সঙ্গে বিবাদ করিবেনা। গুদ্ধ কেবল 
দেখিয়া চলিয়া! আপিবে রাঙ্রপুত্রকে কি অবস্থায় রাখিয়াছে।” 

* মহাবীর বিশেষ উৎসাহ মহকারে চেৎসিংহের প্রাসাদে চুলিলেন। রাপ্জ- 
বাড়ীর সমুর্দর সিপাহী, পাহারাওয়াল! এবং তৃত্য বাহির বাড়ী বসিয়া অশ্রু 
বিসর্জন করিতেছে । রামনগর হইতে রাজার অনেকানেক কর্মচারী এবং 
সিপাহী আসিয়া বিড়াল কুকুরের ম্যায় বাহিরে দাড়াইয়া আছে। রাজ- 
“বাড়ীর স্বারে এক জন ইংরাজ কাণ্তীন এবং তিন চারিজন গোরা, চারি পাচ 
জন সিপাহী বন্দুক হাতে করিয়! দ্বার-রক্ষা করিতেছে। 

মহাবীর দ্বারে আসিয়া কাগ্ডেনের নিকট বলিলেন, “আমি বাড়ীর ঈধে 
যাইব। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে ।» | 

কাপ্তান সগর্কে বলিয়া উঠিল, “বাড়ীর মধ্যে যাইবার হুকুম নাই। 
চলিয়া যাও ।” 


ছারা হৈ প্রত্যক্ষ বোধছোতা হৈ। রাজ বজবন্ত সিংহ আউর রাজা চেৎসিংহ কী আমল- 
দারিমে বনার মে কুছ গাইন ৰা কানুন জারী ন খা। 
কিন্তু অনেকানেক আইন কানন দারা যে দেশের দরিজতা বৃদ্ধি হইসে তাহা বাঙ্গালী 
বানু বুঝিস্তে পারেন না | ্ 
১৫ 


২৭২ অযোধ্যার বেগম। 


মহাবীর। মহারাজ চেৎসিংহ কিরূপ অবস্থায় আছেন, তাহাই ৫ফকবল 
দেখিয়া যাইব । আমার আর কোন উদ্দেশ্ত নাই। 
কাণ্ডেন। তুমি চলিয়! যাও। ভিতরে যাইতে পারিবে না। 
। মহাবীর। রাণীমার হুম আমাকে অবশ্ত পালন করিতে হইবে । পথ 
ছাড়িয়া দেও। 
মহাবীর এই কণা বলিবামাত্রই কাণ্ডান সক্রোধে মহাবীরকে : এক 
চপটাঘাত করিল। 
চপটাঘাত প্রাপ্তিমাত্র মহাবীর, “শাল! ফিরিঙ্গী” এই, বলিয়হি কাণ্ডেনের 
হাতের বন্দুকটা দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কাড়িয়া লইয়া, বাম হস্ত দ্বারা তাহার ঘাড় 
ধরিয়া টানিয়া দ্বারের বাহির করিল। অন্য এক জন সিপাহী তখন অগ্রসর 
হইয়া মহাবীরকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক চুড়িল।,কিস্ত গোলযোগ নিবন্ধন 
গুলি মহাবীরের গাত্র স্পর্শ করিল না। মহাবীর তখন তাড়াতাড়ি 
নিজের ভাতের বন্দুক সিপাহী কপালে লাগািয়া তাহাকে এক গুলিতেই 
' ধরাশারী করিলেন। এদিকে তিন পদাঘাত্তে কাণ্ডেনের মস্তক একবারে 
চূর্ণ করিলেন। 
এই বিবাদ, দেখিয়া চতুর্দিগ হইতে লোক রি আসিতে লাগিশী। 
সকলের মুখেই “মার ভাবো শালা ফিরিঙ্গী লোককৌ” “মার ডালো শালা 
ফিরিঙ্গী লোককে” এই শব শুনা যাইতে লাগিল। ক্রমে ছুই তিন শত 
লোক একত্র হইয়া যে কয়েক জন ইংরাজ সৈন্য সেখানে ছিল, তাহাদের 
সকলেরই প্রাণ সংহার করিণ। এক জন ইংরাজ গৈন্তও প্রাণ লইয়া 
পলাযূন/ করিতে সমর্থ হইল ন!। রেসিডেন্ট হেষ্টিংসের নিকট এই গোল- 
.ইযাগের সংবাদ পাঠাইংলন। কিন্তু রেসিডেন্টের পত্র প্রাপ্তির পূর্বেই 
হেষ্টিংস লোক পরাম্পরায় শুনিলেন যে চেৎসিংহকে তাহার প্রজাগণ কারা- 
মুক্ত করিয়াছে, সমুদয় ইত্রাজ সৈন্তের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে, এবং 
তাহার শিরশ্ছেদনার্ঘ সেই সকল সৈন্ত মাধব দাসের বাগানে আসিতেছে । 
হেষ্টিংস বারাণসীতে এখনও মাধবদাপের উদ্যানেই অবস্থান করেন। 
সৈম্তগণ তাহাকে ধৃত করিতে আসিতেছে গুনিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ বেনারস 
হইতে পলায়ন করিবার নিমিত্ত আপন শরীর রক্ষক বলভদ্রসিংহ অমাদারকে 
হ্তী এবং অশ্ব আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। 
এদিকে বেলা প্রায় অবদান হইয়াছে । তাহার আহারের সুময় উপস্থিত, 
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আহাষ্ত্যপ্রব্য সমুদয়ই প্রস্তত। . সেলামত আলি খানপামা টেবিলের উপর 
কাপড় বিছাইতেছে। রেস্ফত্‌ আলি খানসামা! গরম কাবাখ এবং মুরগীর 
রোষ্ট হান্তে করিয়৷ টেবিলের নিকট দাড়াইয়! রহিয়াছে। হেষ্টিংস পায়জাম! 
পরিত্যাগ পূর্বক সায়ংকালিক পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছেন । কামিজটা 
মাত্র পরিধান করিয়াছেন, পেণ্টালুনের বোতাম লাগাইতেছেন, এখন* 
পর্য্যস্তও্ট কৌট পরিধান করেন নাই। এই সময় বলভদ্রসিংহ জমাদার 
বাহির হইতে চীৎকার করিয়া] বলিল-_ 

“হাতীঝা পর হাওদা, ঘোড়েক! পর জীন্। .জল্দি আও জগদি আও 
৪য়ারেণ 'হেষ্টিং।” * 

বলভদ্রসিংহ বাহির হইতে এই কথা! বলিবামাত্র হেষ্টিংস মনে করিলেন» 
ত্র হয়ত চেৎসিংহের সৈন্ঠগণ তাহার বাসস্থানের নিকটে আমিয়৷ পৌছি- 
যাছে। তাহার আর কোট পরিধাঁন করিবার সময় হইল না। পরিধানে 
কেবল এক কামিজ এবং পেপ্টালুন। পায় মোজ। কি বুট কিছুই নাই। 
শুদ্ধ কেবল বামপদ্দে একখানি প্লিপার ( চটী জুতা)। ওয়ারেণ হেষ্টিংস 
উ্ধশ্ব'সে গৃহের বাহির হইয়া, অশ্বীরোহণ করিলেন। “বল বড়ো--হাটা 
*মাল-_কাণ্ট,বাবু” এই বলিগ্লাই অশ্বপৃষ্ঠে চুনারের কেল্লার দিকে ধাবিত 
হইলেন । * 

“রলবড়র _হাটা--মাল-_কান্ট,রাবু” এই কথার অর্থ বোঁধচহয় পাঠক- 
গণ সহজে বুঝিতে পারিবেন না। 

*  প্বলভদ্্ তুমি এবং কান্তবাবু মালামাল সঙ্গে করিয়! এই হস্তী আরোহণে 
যাইবে* এই কথাই হেষ্টিংসের বলিঝার অভিপ্রায় ছিল। কিন্ত এত কথা 
বলিবার সাকাশ নাই। স্থৃতরাং “বলবড্রো--হাটা__মাল কাণ্ট,বাঝু ধষ্ভীয়াই, 
চলিয়া গেলেন। ॥ 

সেলামত আলি এবং রেস্ফত আলি খানসাম! মবাক্‌ হইয়! দাড়াইয। 
রহিল। মুহূর্তের মধ্যে অশ্বহ হেষ্টিংস ধৃষ্টির বহির্ভত হইলেন। বল- 
ভন্র সিংহ কান্ত পোদ্দারের অন্বেধণে রেসিডেন্িতে চলিয়া গেল। 
েলামত আলি এবং রেস্ফহ্‌ আপি টেবিলের উপর ফাবাব এবং রোস্ট 
রাখিয়। চেয়ারে বসিয়া মাজ আহীর্্য ভ্রব্যের যগোচিত সদ্ব্যবহার করিতে 
লাগিল। 
একে ব্লভদ্র সিংহ জমাদার মাধন দাসের উদ্যান হইতে 
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রেসিডেন্দিতে * আসিয়৷ কান্ত পোন্দারের অগ্নুসন্ধান রে ,লগিল। 
রেমিডেন্দির লোকের! বলিল কান্ত বাবুকে রাজা চেৎসিংহ ডাকাইয়া 
লইয়া গিয়াছেন। কাস্ত বাবু রামনগর গিয়াছেন। 

কাপুরুষ চেৎসিংহ কারামুক্ত হইবার পর গঙ্গ। পার হইয়া, রামনগর 
চুলিয়া গেজেন। মনিয়ার সিংহ তাহার উদ্ধারার্থদৈ্য প্রেরণ করিয়াছিলেন 
বলিয়া! তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এবং অত্যন্ত 'বিনীতভাবে 
রেসিডেণ্টের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, এ গোলযোগ তাহার ইচ্ছানু- 
সারে হয় নাই। তিনি এ গোলযোগের বিন্দু বিসর্গও জানেন না। তিনি 
এখনও আপনাকে বন্দী স্বরূপ মনে করেম। রেদিডেণ্ট চেৎসিং ংহের কথায় 
কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না। তখন চেৎদিংহ রেসিডেন্সি হইতে কান্ত 
গোঁদদারকে ডাকাইয়া আনিলেন। কাস্তের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, 
“আপনি আমাকে রক্ষা করুন। হেষ্িংস সাহেৰকে বলিয়! কহিয়া৷ আমাকে. 
উদ্ধুর করুন।” 
কান্ত পোদ্দারের স্বভাব গ্রক্কতি চেৎসিংছের অবিদিত ছিল না। জর- 

পানির বাবত কিছু হাতে ন!পড়িরে কান্ত কোন বিষয়ে বড় মনোযোগ 

করিতেন না কিন্ত চেৎসিংহের নগদ টাকা ঘরে নাই। আপন স্তর 
গাত্রাভরণ হুইতে ছুইটী বনুমূল্য মুক্তা 1 আনিয়া! নজর স্বরূপ কাস্তের হস্তে 
প্রদান করিলেন। হায় কি কাপুরুষতা ! বাঁনারসের মহারাঁজ আজ কান্ত 
গো্দারকে উৎকোচ গ্রদাঁন করিতেছেন। চেতসি'হের এই, কাপুরুষতা 
দেখিয়া মনিয়ার সিংহ তাহার সংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। 
কাস্তকে'ডাকাইয়। আনিবার পূর্বে মনিয়ার সিংহ হেষ্িংসকে গ্রেীর করিবার 
নিত চেৎসিংহকে পরামর্শ দিয়াছিলেন! কিন্ত চেৎসিংহ তাহার কথা 
গুনিলেন না। ৃ 

কান্ত পোদ্দার চেৎসিংহের,নিকট হইতে এই বহু মূল্য মুক্তা লাভ করিয়া 
যার পর নাই জন্তষ্ট হইল। “আমার চেষ্টার কোন ক্রটা হইবে না।” এই 


* ই.রাজদের রেসিডেন্ট সাহেব যে বাড়ীতে থাকেন তাহাকে রেসিডেন্সি বলে। 

+ কান্ত পোদ্দার বানারস হইতে যে নকল মুক্ত। ও হীরক আনিয়াছিল তৎমমূদয় মহারাজ 
কৃফনাথের আত্মহত্যার পর ইঃ কোম্পানী কর্তৃক ক্রোক হইয়াছিল। মহারাণী স্বর্গমনী 
বিল ত আগীলে মোকদমায় জয়গাও করিয়! এ সকল অমূল্য মুক্তা পুনঃগ্রাপ্ত হয়েছ। 
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বলিষ্ক বিদায় গ্রহণ পূর্বক বারে আসিবা মাত্রই বণভদ্র সিংহের সঙ্গে তাহার 
সাক্ষাৎ হইল। 

বলভ্ব বলিল “পোদ্দার, তোমাকে শীঘ্ব শীপ্র সাহেবের মালামাল সহ 
চুনুরে যাইতে হইবে! সাহেব কেবল এক কামিজ আর এক পেন্টালুন 
পরিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমাকেও তোমার সঙ্গে যাইতে বলিয়া 
গিয়াছছেন 1» |] 

'কাস্তপোদ্দার বলভদ্রের কা গুনিয্া। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 
“একি বিপদ ? এখন এখানে থাকির্। এক এক বার চেংপিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
শকরিলেই কিছু নাঁ কিছু লাভ হুইবে। এই সময় চুনারে যাইতে হইলে 
তো সর্কনাশ। এখন যদি ইহাদের পরম্পরের মধ্যে যুদ্ধ হয় তাহাতেই বট 
আমার ভয় কি। আমি মুদি পোদ্দীর লোক। যুদ্ধের নাম শুনিলে পূর্ববদিনই 
ুদ্ধক্ষেত্র হইতে তিন ক্রোশ দূরে যাইয়। পালাইয়া থাকিব। সে কামানের 
ছুর্ম ছুর্ম শব আমার কাণেও প্রবেশ করিবে না।” 

প্রকাশ্তে কান্ত বলিলেন, “বলভদ্র, আজ আর এ অন্ধকার রাত্রে কোথায় 
যাইব। আমরা বিদেশী লোক, রাস্তা খাট চিনি ন!। যাহা হয় কাল পরা- 
খর্শ করিয়া/স্থির করিব। 

বলভন্্র। তুমি তো আচ্ছা আদ্মি। সাহেব আহার না করিয়া এক. 
কামিজ এক পেন্টালুন পরিয়া চলিয়। গিয়াছেন। তুমি কাল পারাঁসর্শ করিবে, 
এখনই চল। 

কাস্ত। বাছা, বলভদ্র এ বিপদ্দের সময় এত চটা চটি কর] উচিত নহে। 
আমি: বুড়া মাহুয। কোন বিষয়ের অগ্র পশ্চাৎ না৷ দেখিয়া কাজ করি না। 
তোমার (কোন ভয় নাই। কান্ত পোদ্দার জীবিত থাকিতে সাহেউবর' 
কি করিতে পারে? কাল আমি চলিয়া যাইব। 

বলভত্র। সাহেবের সঙ্গে এক খানি বই কাপড় নাই। তুমি এখনই 
চল। আর বিলম্ব করা যায় না। 

কান্ত। বাছা,তুমিও হিন্দুর সন্তান আমিও হিন্দু। এই তীর্ঘস্থানে আসি- 
স্াছি; এখানে তিন রাত্র বাস না করিয়া কেমন করিয়া চলিয়! যাইব। 
সাহেব লোকের তো ত্ার পুজা আহ্কিক নাই। এক কাপড়ে দশ দিন 
চলিবে। কাপড় ছাড়িয় লেঙ্টা হইয়া সাহেব লোক ন্নান করে। আমি 
কাল আবু একবার গঙ্গাম্নান করিয়া, না হয় প্রত্যুষে ছইটা ভাতে কাত, 
খাইয়া চলিক্বা যাইৰ। 
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. বলতন্ত্র। তুমি মজার লোক । কালও আবার ভাতে ভাত। যে মনিবের 
লবণ খাইতেছ, তাহার আহার হইল না। তুমি আবার কালও ভাতে ভাত! 
কান্ত। বাছা স্থির হও, তোমার ভয় নাই। সাহেবের কোন কষ্টের 
কথা গুনিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়। সাহেবের যাহাতে কষ্ট ন! হয় 
'তাহার চেষ্টা আমি কাল করিব। 
' বলভদ্র সিংহ দেখিল যেকাস্ত পোদ্দার টি রাত্রে যাঁইতে সন্বত 
হইল না। সে তখন মাধব দাসের বাগানে প্রত্যাবর্তন করিয়া, সেলামত 
আলি এবং রেসফত আলিকে বলিল যে, তোমরা দুইজন এই হাতীতে 
চড়িয়া সাহেবের কাপড় এবং খানা লঙ্গে করিয়া চলিয়া যাঁও। সাহেক 
*রাস্তায় অবশ্ঠ বিশ্রাম করিবেন। পথে কোন আজ্ঞায় দেখ! হইলে সাহেবকে 
বলিয়া কহিয়া খাওয়াইবে। মনিবের যাহাতে কষ্ট না হয় তাহাই করিকে। 
আমি কান্ত পোদ্দারকে সঙ্গে করিয়া কাল চলিস্কা যাইব। 
যে 'আাহার্য্য দ্রব্য গ্রস্ত হইয়/ছিল তাহা সেঞ্গামত আলি এবং রেস্ফত্‌ 
আলির উদরস্থ হইয়াছে। তাহারা এগন ছুইজন্লে সজল নয়নে দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগপুর্ধবক বলিল, “সোবান আল্লা ! ভ্বমাঁদীর সাহেব, আমাদের কি 
সেই অন্ঠান্ত খানুসামার ভ্তায় মনে করেন। আপন মনিবের জন্ত এ জাম 
দিতে পারি। আজ সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া! ভাল খান! তৈয়ার করিয়া- 
ছিলাম।. গাঁহেব যখন খান! না খাইয়া চলিয়া গেলেন, তখন দেলটার 
মধ্যে বড় ক্ষোভ.হইল। খানা কি আর সাম্নে রাখিয়া দেখতে ইচ্ছা 
হয়। পাঁতকুযার মধ্যে তখনই সব ফেলিয়! দিয়াছি। আপনি তবে আর 
ছুইট| টাকা দিন্। এখনই এক ঘণ্টার মধ্যে দুইট| মুরগীর রোষ্ট তৈয়ার 
স্ছইকে্টি তাই সঙ্গে করিয়া চলিয়া ফাইব। 
_ বলভন্র সিংহ একজন রাজপুত সিপাহী ।' প্রহ্ভক্তি ইহাদের জাতীয় 
ত্বভাঁব। সেলামত আলি এবং রেসফত আলির সকল কথাই মে বুঝিতে 
পারিল। কিন্তু এখন আর কিকরিবে। সন্ধ্যাকালে হেষ্টিংদ অশ্বীরোহণে 
চলিয়া গিয়াছেন। এখন রাত্রি প্রায় ছ্‌ই প্রহর হইয়াছে । এখন খানা! প্রস্তত 
করিয়া চলিয়া যাইতে হইলে হেষ্টিংসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার সম্ভব 
নাই সুতরাং পরদিন সকলে একত্রে যাইবে বলিয়াই স্থির করিল। 
এদ্দিকে ওয়ারেণ হেষ্টংদ এক কামিজ আর এক পেপ্টুলন পরিধান 
করিয়া বাুবেগে অশ্ব পৃষ্ঠে ধাবিত হইয়াছেন। তাহার কোট এবং বুট 
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পরিধঙ্জ, করিবার স্থযোগ ছিল না। কিন্তু হাতের কাছে টুগী ছিল। 
দেই হ্াঁট' মাথায় দিয়া চলিতেছেন। পদ জুতা শৃন্ত। প্রথম রাত্রে 
অন্ধকার ছিল। জ্যোৎস্না উঠিবামাত্র তদবস্থাপন্ন হেষ্টিংসকে গ্রাম্য লোকেরা 
দেখিবামাত্রই “বিলাতি ভূত” “বিলাতি তৃত” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে 
লাগিল। 

একট্র্ন' হীনবুদ্ধি কৃষক ক্ষেত্র হইতে এক বোঝা! খড় মাথায় করিয়! 
আপম গৃহাভিমুখে চলিয়াছে। সে আপন পশ্চাতে অশ্বের পদশব্দ গুনিয়া 
পিছের দিবে চাহিবা মাত্রই হেষ্টিংদকে দেখিতে পাইল। তদবস্থাপন্ন 
হেষ্টিংসকে দেখিবামীত্রই মাথার €বাঝা ভূমিতলে ফেলিয়া, “বাবারে ভূত” 
ভূত” এইবূপ চীৎকার করিতে.করিতে আপন গৃহে পৌছি়াই মুচ্ছিত হইয়া 
ট । তাহার স্ত্রী পুত্র এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা এক ঘণ্টার মধ্যেও তাহাকে 
আর চেতন করিতে পারিলেন না । তখন গ্রাম্য ওঝাকে ডাকিয়া আনিল। 
ওঝা অনেক মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহাকে জাগ্রত করিল। 

ওঝা ব্রাহ্মণ ছিল। বেনারস এবং মৃদ্গাপুর গ্রভৃতি অঞ্চলের ব্রা্মণকে 
মহারাজ বলে। কৃষকের স্ত্র;ট ওঝাকে জিজ্ঞাসা করিল, “মহারাজ সত্যই 
ই্থাকে ভূতে পাইয়াছিল নাঁকি 1”. 

ওঝা বিল “বাছা, ভূত ওকথা আর মুখেও আনিবে না। একটা 
শুদ্ধ বিলাতি ভূত? আজ আনাদের মহারাজ চেৎসিংহ *খুদ্ধ করিয়া 
একশত ফিরিঙ্গীর মাথা কাটিয়াছেন। ফিরিঙ্গী কাশীতে মরিলে তো 
*আর সেখানে থাঞ্িতে পারে না। হিন্দু মরিলে শিব হয়। ফিরিঙ্গী 
কাশীর্তে মরিলে তৎক্ষণাৎ ভূত হইয়া মক্কার দিকে চলিয়া যায়.। আঞ্জ 
কাল তোর্ীরা সকলেই ঘরের দরজা ,বন্ধ করিয়া, ঘরের মধ্যে *ঈসিয়! , 
থাক। এক শত ভূত মক্কার দিকে ছুটিয়াছে।” | 

গ্রামের মধ্যে ওঝার এই কথা সর্বত্র প্রচার হইবামাত্র তিন দিনের 
মধ্যে আর গ্রাম্য কৃষক ঘরের বাহির হইল না। অঙ্বের পদশব্দ শুনিলেই 
সকলে ঘরের দরজা বন্ধ করিত। তিন দিন এক ক্রমে সমুদয় কৃষকের 
কাজ কর্ম বন্ধ রহিল। 

. হেষ্টিংস আসিয়া চুনারে পৌছিলেন। এদিক ছুই দিনের মধ্যেও কান্ত 

পোদ্দার মালামার, সহ পৌছির না। হেষ্টিংদ মহা বিপদে পড়িলেন। 
তাহার ব্বক্কে ছুই হাল্সার টাকা মাত্র ছিল। তাহাও কান্ত পোদ্গারের 
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নিকট রহিয়াছে। চুনারে ইংরাজদিগের যে সকল লোক ছিল, পাহা- 
দিগের এক একজনকে পত্রসহ স্থানে স্থানে প্রেরণ করিতে লাঁগিলেন। 
অযোধ্যার রেসিডেণ্ট * মিলটন সাহেবকে, গোরকপুরে কর্ণেল হানকে, 
কানপুরে মরগ্যানকে সসৈন্যে অবিলম্বে বানারসে আদিতে পত্র লিখিলেন। 
“এবার হেষ্টিংসের এই অবিষৃষ্যকারিতা নিবন্ধন ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
রাজত্ব নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইত। কিন্তু একমাত্র চেৎসিংছের ফীপুরুষতাই 
কোম্পানীর রাজত্ব চিরস্থায়ী করিল। 


শশা ও জী ০2 


দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়। 


কাপুরুষতার প্রায়শ্চিত্ত । 


বারাণসীর এই গোলযোগ উপলক্ষে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব 
একেবারে সমূলে উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইল। অযোধ্যার প্রত্যেক জেলার 
প্রজাগণ ইংরাজ কলেক্টরদিগের অত্যাচারে মিপীড়িত হইয়া ইং ংরাজদিগকে 
দেশ বহিষ্কৃত কর্রিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। কিন্ত মুস্তফ। খা 
প্রস্তুতির যুড়যু হইয়াছে বলিয়াই তাহার! নেতা এবং পরিচালক শৃন্ত 
হইয়া পড়িয়্াছে। নেতা বিহীনে কোন কার্ধ্যে অগ্রসর হইতে পারে 
না। কাশী অঞ্চলের সমুদয় প্রজা চেৎসিংহের অপমানের কথ। শুনিয়! 
স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইতেছে। এতস্ডিক্ন ইংরাজদিগের আপন অধি- 
কারের মধ্যে বেহার অঞ্চলের সমুদয় গ্রজা চেৎসিংহের সাহায্য করিবে 
বলিয়া দলে দলে বানারসে আমিতেছে। ওয়ারেণ হেষ্টিংস' উৎকোচের 
প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া, সিতাব রায়ের পুভ্র কল্যাণ 
মিংহের নিকট বেহার অঞ্চল ইজার! দিয়াছিলেন। কল্যাণসিংহের অত্যা- 
চারে বেহার অঞ্চলের প্রজাগণও বিড্রোহী হইয়া! উঠিয়াছে। নেতা 
পাইলেই তাহার! সংগ্রাম ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। এ দিকে বঙগদেশেও রঙ্গপুর 
দিনাজপুর এবং পুর্ণিয়ার বিভ্রোহানল জলিয়! উঠিয়াছে। 


* ইহার করেক বদর পূর্বে বরিষ্টো সাহেবকে পদচ্যুত করি হেিংস আবার মিডলটনকে 
অধোধ্যায় রেসিণেন্টের পদে নিযুক্ত করিযাছিলেন। 
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ইংরাজি ইতিহা লেখকগণ বলেন যে ওয়ারেণ হেষ্টিংসই ভারতবর্ষে 
ইতরার্জ রাঁত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু এটা তাহাদের স্পষ্ট ভ্রম। 
বরং ওয়ারেণ হেষ্টিংদের দক্থ্যবৃত্তি নিবন্ধন সময়ে সময়ে ইংরাঁজ রাজত্ব সমূলে 
বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল । | 
বারাণসীর গোলযোগের পর চতুর্দিক হইতে এই গ্রকার ু্ধার্থী- 
দিগকে ্বারীণসীতে সমবেত হইতে দেখিয়! মহাবীর সিংহ মনে মনে অত্যন্ত 
আনন্দিত হইলেন। অন্যুন প্রায় পনের হাজার লোক একত্রিত হইল। 
ইহার মধ্যে ল্লধিকাংশ লোকই বেহার অঞ্চলবাসী ছিল। মহাবীর মনে 
কুরিলেন ধে এই বাধ পূর্ব পুরুষের ভ্রম সংশোধন করিবেন । 
মহাবীর ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়! চেংসিংহের নিকট গমন করিলেন। 
কিন্ত চেৎসিংহ ইংরাজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাঁশ করিলেন। 
তিনি এখনও রেসিডেন্টের নিকট যাইয়! দিন দিন ক্ষমা প্রার্থনা করিতে- 
ছেন। এখনও বলিতেছেন “আমার রাজত্ব ধন সম্পত্তি সকলই আপনাদের 
হস্তে সমর্পণ করিতেছি, আমার অপরাধ ক্ষম। করুন।” 
রেসিডেন্ট চেৎসিংহের প্রান্তাব ও কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়! হা, ন! 
বিজ্ুই বলিতে পারিলেন না। হেষ্টিংদ সন্ধি করিবেন কি যুদ্ধ করিবেন 
তৎসম্বন্ধে তিনি কিছুই জানিতেন না। 
চেৎসিংহ মনে মনে আশা করিতে লাগিলেন যে কান্ত পোদ্দারীঁকে তিনি 
অনেক মণি মুক্তা প্রদান করিয়াছেন। কাস্ত এখন চুনারে গিয়াছে। সে 
পিশ্চয়ই হেষ্টংসকে বশীতৃত করিতে পারিবে । 
চেৎসিংহকে যুদ্ধে অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক দর্শনে বেহার 'এবং গোরক- 
পুরেয় লোকেব্ডা ভগ্োৎপাহ ভইয়! স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিল 
কিন্ত মহাবীর তত্রাচ তাহাদ্দিগের মধ্যের প্রধান প্রধান লোককে নান! 
প্রকার কণ! দ্বারা আশ্বস্ত করিয়! বারাণসীতে রাখিলেন। হীনবুদ্ধি চেৎমিংহ 
এখনও যদি কাপুরুষতা পরিত্যাগ পূর্বক মনিয়ার সিংহের পরামর্শানুসারে 
“হেষ্টংদকে কারারুদ্ধ করে, তবে আপন রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। কিন্ত 
চির কাপুরুষ! নিবন্ধন এ শুভ বুদ্ধি তাহার মনোমধ্যে উদয় হইল ন|। 
মহাবীয়ের মাতা চাদকুমারী আপন পুত্রকে এই যুদ্ধের প্রধান উদ্যোগী 
মনে করিয্া, অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। তিন অহর্নিশ পুত্রকে এই 
উদ্যম হইত, বিরত রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 


১৬ 


২৮০ অযোধ্যার বেগয়॥ 


পৃর্কেই উল্লিখিত হইয়াছে, চাদকুমারী বাঙ্গালী মহিলাদিগের সুংসর্গে 
জীবন যাপন করিয়াছেন। তাহার প্রত্যেক কার্ষ্যে ও আচরণে বাঙ্গালী “রমণীর 
স্বভাব ও'প্রক্কাতি পরিলক্ষিত হয়। সংসর্গ বোধের রায় আর গুরুতর মৌ 
কিছুই নহে। সংসর্গ দোষ লোকের মজ্জাগত দোষ হইয়া পড়ে। .সংসর্ণ 
দোষ লোকের হাড় প্যান স্পর্শ করে। অরণ্যে বার করাও ভাল,তত্াচ যেন 
কেহ কুসংসর্গে বাস করে ন!। বাঙ্গালী রমণীম্বভাবস্থলভ ভীরুতা“টাকুমারীর 
মজ্জাগত দোষ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি কীদিতে কীদিতে পুত্রকে বলিতে 
লাগিলেন-- $ 

প্বাছা তুমি বিনা আমার এ সংসারে আর কেহ নাই। আমি এ প্রাণ ' 
থাঁকিতে তোমাকে যুদ্ধে যাইতে দিব না। আমার এই বুকে ছুরী দিয়া 
আগে আমাকে বধ কর। তার পর তুমি যুদ্ধে যাঁও।” ৪ 

হাতে একখানা ছুরী লইয়! আবার বলিঙ্েন-_-”বাছা তুমি যুদ্ধে গেলে 
এই ছুরী বুকে দিয়া আমি আত্মহত্যা কন্ধিব। এযুদ্ধে গেলে তোমার 
মাতৃহত্যার পাপ হইবে ।» 

মহাবীর জননীর এই সকল আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া, হাসিতেহাসিতে 
বলিলেন “মঠ তোমার বাবা আদিলেও আমাকে এ যুদ্ধ হইতে বিরত 
রাখিতে পাঞ্সিবেন না । এই যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিলেই'আমার মাতা- 
মহ এবং*পিতার স্বর্নলাত হইবে। আমি কি সাধে যুদ্ধ করিতে উদ্যত 
হইয়াছি। এ যুদ্ধ নহে-_-এ তোমার পিতার পিও প্রদান। 
' চাদ্কুমারী। বাছা, আমি সাতবার গয়ায় যাইয়া পিও দিব। তাহাতেই 
আমার পিতার স্বর্গলাত হইবে। তোমার এ যুদ্ধে যাইয়। কাজ নাই। 

শমহাবীর। তোমার পিতা এবং আমার পিতার কুকাঁধ্য নিবন্ধনই 
দেশ শুদ্ধ লোক অত্যাচারানলে.দগ্ধ হইতৈছে। শুদ্ধ কেবল গয়ায় পিও 
প্রদান করিলে ইহাদের পাপক্ষয় হইবে না। আমার এ শরীরের রক্ত 
স্বারাই ইহাদের পিও দিতে হইবে। 
াদকুমারী কাপিয়! উঠিয়া বলিলেন-_« বাছা ও রক্ত পাঁতের কথা আমার 

গুনিজেও ভয় হয়। চিকিৎসক যখন কাহাকেও অস্ত্র করে তখন আমি 
সেখানে থাকিতে পারি না। তুই বাছ! এ ছূর্বদ্ধি পরিত্যাগ কর। অমর, 
ছত্রসিংহ কেহই এখন এখানে নাই তাহীরা কেহ এখানে থাকিল্ও 
আমার এত ভয় হইত না। যুদ্ধের সময় অমর উপস্থিত, থাকিলে, সে 
আপন প্রাণ দিযাও তোর প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিত। 


দ্বিতীয় খণড। ২৮১ 


মষ্টাধীর। (হাদিতে হাসিতে) তোমার ভ্রাতার প্রতি কি অপার 
ন্বেহ।* ত্রাতার প্রাণ নষ্ট হইফ্লাও যদি পুত্রটার প্রাণ থাকে তবে সে তোমার 
সুখের বিষয়। আর প্রতি দিন মুখে বল যে, ভাইকে তুমি প্রাণাপেক্ষা 
ভাল ধাপ। . 
াদকুমারী পুত্রের কথা৷ গুনিয়া কিছুকাল নির্বাক রহিলেন। অনেবক্ষণ ' 
পরে বলিনি, “বাছা একান্তই যদ্দি তোর যুদ্ধে যাইতে হয়, তবে মকলের 
পিছে.থাকিম্‌। তোর পিত। তোর মাতামহ সর্বদাই সৈন্তের অগ্রে অগ্রে 
থাকিতেন। *্তাহাঁতেই আমার এই বিপদ হইয়াছে। আমার সর্বনাশ 
* হুয়াছে। র 
মহাবীর মাতার কথায় আর কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না। কিন্ত তিনি 
মন্মে মনে জানিতেন যে সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই তাহাকে “নিরাশ- 
দল” (০2০70 909) তুক্ত হইতে হইবে। সংগ্রাম কালে যে এক দল 
সৈন্ত সম্মুখে থাকে তাহাদিগকেই “নিরাশদল” বলা যায়। মহাবীর এবং 
অমরসিংহ গৌরকপুরে যে কয়েকবার যুদ্ধ করিয়াছেন, সে কয়েক বারই 
অন্তান্ত সৈন্যদিগকে উৎসাছিত, করিবার জন্ত স্বয়ং তাহারা অগ্রে যাইয়া 
নিশ্মাশদল ভুক্ত হইতেন। মহাবীর মনে করিলেন যে মাতার নিকট এই 
কথ বলিলে তিনি আরও শোকার্ত হইয়! পড়িবেন। স্থতরাং আপন. জননীর 
নিকট সে সকল কথ! কিছু ব্যক্ত করিলেন না। 

এ দিকে, চেৎসিংহকে একেবারে সংগ্রামবিমুখ দেখিয়া, মহাবীর গোরক- 
পুর এবং বেহীরের যে কয়েকজন লোককে বারাণসীতে রাখিয়াছিলেন 
তাহাদিগকেও বিদায় দ্রিলেন। বিদেশ হইতে যে'পনের হাজার সৈনিক 
পুরুষ বারাণর্ীতে আসিয়া একত্র হইয়াছিল তাহারা, একে একে সকলই 
নিরাশ হইয়া! আপন আপন গৃহে চলিয়! গেল। | 

চেৎসিংহ আপন পরিবারস্থ স্ত্রীলৌকদিগকে সঙ্গে করিয়া! লতিপপুরের 
দুর্গে যাইয়া অবস্থান করিতে লাঁগিলেম। রাঁমনগরের ছুর্গ রক্ষণাবেঙ্গণার্থ 

" গজরাজ সিংহকে রামনগরের প্রাা্দে রাখিয়া গেলেন। চেৎসিংহকে 
এখনও ইংরাজদিগের সঙ্গে সন্ধি করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট দেখিয়া মনিয়ার 
সিংহ আপন গৃহে যাইয়া মনোছ্ঃখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এই 
সময়ে মনিয়ার সিংহেরও কোন হুরভিসন্ধি ছিল না। বলবস্তসিংহের মান 
সঙ্গম রক্ষা,করাই তাহার একমাজ উদ্দেস্ত ছিল। 


২৮২ অযোধ্যার বেগম। 


দশ পনের দিন পরে, হেষ্টিংসের ছুরবস্থার কথা স্থানে স্থানে প্রচার 
হইল। কর্ণেল মরগ্যান তখন কানপুরে ছিলেন । তিনি লোক পরম্পরায় 
হেষ্টিংসের বিপদের কথা শুনিয়া,আপন রেজিমেপ্টসহ তৎক্ষণাৎ চুনারে যাত্রা 
করিলেন। এদিকে মৃজ্াপুর হইতে কর্ণেল পপহাঁম আসিয়া! পৌছিলেন। 
* কর্ণেল হানে হেষ্টিংসের পত্র পাইয়াও বিলম্ব করিতে লাগিল । এবার বোধ 
হঁয় কর্ণেল হানেকেও স্বীয় কুকার্ধোর প্রায়শ্চিত্ব করিতে হইবে (* « 

চতুদ্দিক্‌ হইতে ছুই তিন রেজিমেন্ট সৈন্য একত্র হইবামাত্র হেষ্টিংস 
চেৎসিংহের সমুদয় দুর্গ আক্রমণ করিবার আদেশ করিলন। তখন 
চেৎসিংহকে একাস্ত বাধ্য হইয়া যুদ্ধ করিতে হুইল। কত্ত বিদেশ হইতে 
, যাহার! যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই আপন আপন গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছে | চেৎসিংহের নিজের যে অল্পসংখ্যক সৈন্য ছিল 
তাহাদিগকে লইয়া কয়েকদিন মহাবীর সিংহ ইংরাজ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ 
করিলেন। এত অল্পসংখ্যক সৈন্ত লইয়। মন্থীবীর একটা দুর্গও ইংরাজ- 
দিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। ইংরাজদ্িগের পক্ষে 
প্রীয় সাত আট হাজার সৈন্য রহিয়াছে। মহাঁবীরের সঙ্গে এক হাজার সৈন্যও 
নাই। বিশেষতঃ যে অল্পসংখ্যক সৈন্য আছে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই 
জন্মের মধ্যে কথনও সংগ্রামক্ষেত্র দর্শনও করে নাই। কামানের্শব্দ গুনিলে 
ইহারা পলীয়ন করিতে উদ্যত হইত। ইহাদিগকে লইয়া সময়ে সময়ে 
মহাবীরকে ঘোর বিপদে পড়িতে হইয়াছিল । 

ইংরাজ সৈন্য ক্রমে রামনগর, লতিপপুর এবং পতিতার দুর্গ দখল, 
করিল। তন চেৎ মিংচ অনন্তোপায় হইয়া! সপরিবারে পলায়ন পূর্বক 
. বিজপ্নখরের ছুর্গে চলিয়াগেলেন। বিজয়ঘরের ছুর্গেই তীহাঁর* যৎকিঞ্চিৎ 
'অর্থ সঞ্চিত ছিল। ইংরাজ সৈন্ বিজয়ঘরের দুর্গ আক্রমণ করিবার পূর্ব. 
রাত্রে চেৎসিংহ আপন স্ত্রী এবং জননীকে ছুর্গমধো রাখিয়া একাকী কিছু ধন 
সম্পত্তি সঙ্গে করিয়! পলায়ন-পূর্বক রেওয়া চলিয়াগেলেন। চেৎসিংহ 
সুজন সিংহ উভয়ে পলায়ন করিলে পর, সৈম্যগণও পলায়ন করিল। কেবল 
মাত্র পাহারাওয়ালাগণ এবং মহাবীর সিংহ বিজয়ঘরে রহিলেন। ইংরাজ 
সৈন্ত ছুর্ঘ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে পর, চেৎমিংহের মাতা পূর্ণিমা 
. (পন্না) কর্ণেল পপহ্ামের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, চেৎসিংহ পলায়ন 
করিয়াছেন। তাহার কয়েক জন স্ত্রীলোক মাত্র ছূর্গ মধ্যে অবস্থান করিতে- 
ছেন। এই ছুর্গে চেৎ পিংহের আর কোন সম্পত্তি নাই। 
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ঠপঙ্থ৷ম হেষ্টিংসের নিকট পূর্ণিমার কথিত বিষন্ন লিখিয়া! পাঠাইলেন 
হেস্টংস'প্রত্ুত্তরে লিখিলেন যে ্রীলোকদিগকে ছুর্ণ ছাড়ি যাইতে বলিবে। 
তাহার! ছুর্গ হইতে কোন জিনিসপত্র লইয় যাইতে পারিবে না। 

পপস্থাম সাঁহেব আবার হেষ্টিংসের নিকট লিখিলেন “ন্ত্রীলৌকগণ যদি 
ুর্গ হইতে যাইবার সময় বন্তের নীচে গোপনে কোন মণিমুক্তা লইয়া যায় 
তবে তষ্টঈনিবারণ করিবার কোন উপায় নাই। প্রত্যুত্তরে হেষ্টংস লিখি- 
লেন্‌ "(বজয়ঘরের ছুর্গে যে সকল মণিমুক্তা র.হয়াছে তাহা সৈম্তদিখের 
প্রাপ্য। গনেন্তগণ যদি ইচ্ছা পূর্বক তাহাদিগকে মণিমুক্তা অপহরণের 
সুযোগ শ্রদান করে, তাহাতে আমার গতি নাই। তাহাদেরই ক্ষতি। 
পরীক্ষ। না করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে ছুর্গের বাহির হইতে দিলে তাহারা 
্থিশয়ই 'ণিমুক্তা চুরী করিবে”? * 

'ৈন্তগণ হেষ্টিংসের এই হুকুম জ্ঞাত হইল। এদিকে মহাঁবীর সিংহও 
এই পত্র পৌছিবার এক দিন পূর্বেই কাশীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
পপহ্াম দাহেব চেৎ সিংহের মাত! এবং স্ত্রীকে তাহাদের সঙ্গিনী দাসী ও 
অন্থান্ত স্জীলোকাদগকে মঙ্গে করিয়া ছুর্ হইতে বাহির হইতে হুকুম [দলেন। 
কিন্ত দাস দাসী সহ চেৎ সিংহের মাতা এবং স্ত্রী ছুর্গের দ্বাঢুর আসিবামাত্র 
কি.লোমহ্র্যধীকাওই মমুপস্থিত হইল। * * * * * 

অর্থ লোভে শত শত হংরাজ, চেৎ সিংহের মাতা, স্ত্রী এধং নঙ্গিনী 
দাসীদিগের গাত্রাভরণ হরণ করিবার নিমিত তাহাদিগকে আসিয়া আক্রমণ 
ধরিল। চেতসিংহের মাতা এবং স্ত্রী তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে পড়িয়াগেলেন ! 
কেহ তাহাদের হস্ত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল, কেহ তাহাদের পদদয় 
ধরিয়া টানিত্তে লাগিল। কেহ পৰিপ্রেয় বস্ত্রানি টানিয়া লইয়াঙেল। 
কেহ কণ্ঠের হার খুলিবার নিমিত্ত কঠিন হস্তে এই পরম সন্্াস্তা রমণীত্বয়ের 
গলদেশ চাপিয়! ধরিল। রঃ চ ৮ ৮ 

রাক্গ পরিবারস্থ পরম. মন্াস্তা এই রমনীযের তৎকালে যেরূপ কষ্ট, যন্ত্রণা, 


অত্যাচার এবং অপমান সহ করিতে হইয়াছিল, তাহ! বর্ণনা করিতে লেখনী 
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অগ্রসর হয় না। দেশের এ কলঙ্ক যেন ইতিহাসে উল্লিখিত হয় ন!| (দাবী 
বংশাব্লীর কর্ণে যেন.এ কলঙ্কের কথ! প্রবেশ করে ন| | _.এ. জাতীয় ধলঙ্ক 
চিরকালের নিমিত্ত বিশ্কৃত সাগরে নিম্ন হইলেই ভাল । * 


০ চি ক ৩ ক 


চা 


এ :*. *. ছিন্ন বস্ত্র পরিহিতা, শারীরিক. ন্ত্রণা নিগীড়িতা, গ্রায 
চলৎশক্তিহীন! রাজা চেৎসিংহের মাত! এবং স্ত্রী সঙ্গের দা সী সহ 
ক্জিয়ঘরের দুর্গ হইতে বারাণসীতে আদিয়া বাস করিতে .লাগিলেন। 
এখানে রাঁজা চেৎ সিংহের স্থানে স্থানে নেকানেক প্রস্তর এবং ইষ্টক 
নির্শিত গৃহ ছিল। তাহারই একখানি গৃহে ইহার! অবস্থান করিতে লাগি 
' লেন। ৃ 
মহারাণী গোলাপকুমারী, পুর্ণিমা এবং চে সিংহের স্ত্রীকে প্রথমতঃ 
আপন বাড়ীতে লইয়! যাইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু লজ্জা এবং অপ- 
মানে তাহার! আত্মীয় স্বজন কাহাকেও মুখ দেখাইতে সন্মতাঁ হইলেন না। 
আত্মহত্যার পথাবলম্বন পূর্বক এ কলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে কৃত- 
সংকল্প হইলেন। 

রাণী গোলঃপ কুমারী স্বয়ং তাহাদিগের নিকটে যাইতে উদ্যত টা | 
কিন্ত পরণিমা এ জীবনে আর কাহাকেও মুখ দেখাইবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা 
করিলেন? তিন সর্বদাই আপন গৃহদ্বার বদ্ধ করিয়! কাল যাপন করিতে 
লাগিলেন । ক্রমাগত প্রায় তিন চারি দিন অনশনে দিনাতিপাত করিলেন। 
এই ঘোর বিপদ রাশি,এই লোক লজ্জা,তাহার হৃদয় ক্রমে বিগলিত করিল। 
সংসারের পধ প্রতৃত্বের অনিত্যত! এবং অসারতা! ক্রনে তাহার অনুভূত হইতে . 
,জাগিল। ফিরিঙ্গীর শপর্শন্বরূপ কণস্ক হইতে নিষ্কৃতি.লাত করিবার নিমিত্ত 
তুযানলে দেহ ত্যাগ করিবেন বণিয়া স্থির করিলেন! কিন্তু পিতার কথা 
স্থতিপথার হবামাত্র, মনে ,করিলেন একবার পিতৃ চরণে প্রণাম করিয়] 
ত্যানলে প্রাণ বিসর্জন করিবেন | বাল্য কালের ফল কথা, দকল অবস্থা 
ক্রমে স্থৃতিপথারঢ় হইতে লাগিল । ধীরে ধীরে সেই বাল্যস্থৃতি অস্তরের মধ্যে 
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সমুদ্রিত হইয়! পুর্ণিমাকে আবার সেই পিতৃ ক্রোড়স্থিতা বালিকা করিয়া 
তুলিলি পূর্ণিমা! রাঁজপদ, অর্থ সম্পত্তি, পদ প্রত্ত্ব মকলই বিশ্বৃত হইলেন । 
বিলাস শ্রিয়তা, ধনগর্ব এবং পদ. গরতুত্ব_সৃভৃত অজ্ঞানতার তুমঃরাশি..এ 
পর্যন্ত পূর্ণিমার অন্তরস্থিত অপরিমেয় পিতৃ ভক্তি এবং ধর্মভাব সমান 
করিয়াছিল। কিন্তু আজ বিপদ চন্্রালোকে সে তমঃরাশি বিদুরিত হইল? 
তিনি শি্্চরণ দর্শনারথ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অহনিশ পিতৃচরণ ধ্যান 
করিতে লাগিলেন । পিতৃমুখ দর্শন আশাই কেবল কিছু কালের নিমিত্ত 
তাহাকে জীরন বিসর্জনের পথ হইতে বিরত রাঁখিল। - 

রর চেৎ* সিংহের *সহ্ধর্শিনীও শোকাকুল হৃদয়ে দিনাতিপাত করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু এ বৃথাশোক দ্বারা শরীর শোষণ করিলে কোন লাঁভ 
ন্মই। “এ সমুদয়ই চেৎ সিংহের কাপুরুষতার প্রায়শ্িত্ত। এ সংসারে 
প্রত্যেক কাপুরুষকেই চেৎ সিংহের স্তায় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এই 
পপ, অত্যাচার এবং স্বার্থপরতা পরিপূর্ণ সংসারে কাপুরুষের স্ত্রী এবং ছরন- 
লোকে ডিরকাল এই প্রকার অপমান, যন্ত্রণা ও অত্যাচার সহ করিতে 'হই- 
যাছে।. এবং ভাবিষ্যতেও চিরুকালই কাদুরুবের নাত জননীকে এইরূপ 
ভ্রিপদগ্রস্থ হইতে হইবে । 


্রয়স্তিৎশতম অধ্যায়। 


ষড়যন্ত্র । 

চেৎসিংহ সুজন সিংহের পলায়নের পর বারাণসীর রাজ্য ইংরাজাস্তিগের 
হস্তগত হইল। কিন্তু বারাণসীন্স গ্রজাবর্গ বিদেশীয় রাজার অধীনত! স্বীকার ' 
করিতে বড় ইচ্ছক নহে। বিশেষতঃ বলবস্ত সিংহের পরিবারের প্রতি 
তাহাদের বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা রহিয়াছে । মহাবীরের উত্তেজনায় আবার 
সংগ্রাম হইবার উপক্রম হইল। 

ওয়ারেণ হেষ্টিংস বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন যে, চেৎসিংহের কাপুরুষতা 
নিবন্ধনই এবার আত্মরক্ষা এবং কোম্পানীর রাজারক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছেন। স্বুতরাং তিনি অনতিবিলঘ্ধে রাজ্যের স্থানে স্থানে ঘোষণীপত্র দ্বারা 
প্রচার করিলেন “বারাণনীর রাজ্য কখনও ইংরাজ রাজ্যতৃক্ত কর! হইবে 
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না। ইংরাদিগের পরমোঁপকারী বন্ধু মহারাজ বলবস্ত সিংহের বংক্টোপ্চব 
কোন একজন উপযুক্ত রাঁজপুত্রকে সিংহাসন প্রদত্ত হইবে |” 

প্রজাদিগকে যুদ্ধ হইতে বিরত করিবার উদ্দেশে দ্বিতীয় ঘোষণা পত্র 
দ্বারা সর্বসাঁধারণকে জ্ঞাত কর৷ হইল যে-_“বারাণপী এবং অন্থান্ত স্থানের 
যে সকল লোক চেৎসিংহের পক্ষ হইয়া"ইংরাজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে, 
তাহাদিগকে আর কোন প্রকার দণ্ড প্রদান কর। যাইবে ন]। স্বরৎ্চৎসিংহ 
এবং সুজনসিংহ ভিন্ন অন্যান্ঠ সকলের অপরাধ মার্জন! কর! হইল। তাহারা 
নির্ধিস্বে পূর্বের ন্তায় এই রাঁজ্যে অবস্থান করিতে পারিবে ।৮। 

বল্লবন্ত সিংহের প্রধান। মহিষী রাণী গোলাপকুমারীরপনিকট হোষ্টিংস পত্র 
দ্বারা জিজ্ঞাস! করিয়া! পাঠাইলেন যে, তিমি রাজ্য শাসনের ভার শ্বহস্তে গ্রহণ 
করিবেন, কি তাঁহার দৌহিভ্রকে সিংহাসন প্রদাঁম করিবেন । 

রাণী তীহাঁর দৌহিজ্রকে সিংহাঁসন প্রদান করিতে সন্মতা হইলেন। 
ত্রিহুতের জেলা নিবাসী রাণীর জামাতা ছুর্ধিঞ্জয় সিংহের তিন বৎসর বয়স্ক 


. পুত্র মহিপনারায়ণসিংহ বাঁরাণসীর সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু রাজ্য 


জ্বীন ও রক্ষণের প্রায় সমুদয় ক্ষমতাই হেষ্টিংস ইংরাঁজ রেসিডেন্টের হাতে 
রাখিলেন। ছূর্কিজয়সিংহ আপন পুত্রের অভিভাবকের পদে নিযুক্ত হইলেনু। 

কোম্পানীর ধনাগার শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই হে্টিংস চেৎসিং- 
হের সমুদয় 'ধন সম্পত্তি অপহরণ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তিনি 
কলিকাতা! অবস্থান কালে মনে করিতেন চেৎসিংহের ধনাগারে অনেক টাকা 
সঞ্চিত আছে। কোন একটা অট্বধ উপাঁয় অবলম্বন পূর্ব্বক' চেৎসিংহের 
ধনাগার নুন করিতে পারিলেই কোম্পানীর রাজ্য রক্ষা করিতে মমর্থ 


ও হইবেন । কিন্তু তীহার সে আশা বৃথা হইল । চেৎসিংহের ধনাগ্ীরে সর্বশুদ্ধ 


বিশ ত্রিশ লক্ষ টাকাঁর অধিক পাইলেন না| ইহার কতকাংশ সৈম্দিগের 
পুরস্কার স্বরূপ দ্দিতে হইল । আর বক্তরী টাকা যুদ্ধের ব্যয় বহনে নিঃশেষিত 
হইল। হেষ্টিংদ এবার ঘোর বিপদে পড়িলেন। অর্থ সঞ্যার্থ এখন কি 
উপায় অবলম্বন করিবেন তাহাই ভাঁবিতে লাগিলেন । অবশেষে অনেক 
ভাবিয়া চিস্তিয়া স্থির করিলেন যে অযোধ্যার বউবেগম এবং মতী বেগমের 
ধনাগার লুঠন করিবেন। 

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে ধৈ, ১৭৭৫ সালের রা 
একরীরনাঁমা দ্বারা ইংবাজ গবর্ণমেন্ট বউ বেগমের ধনাগার এবং জায়গীর 
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রক্ষার্থ নবাবের প্রতিতূ হইয়াছেন। ইহার পর ১৭৭৭ সালে অনেক পত্রা- 
পত্রির পরু মতী বেগমকেও ইষ্টইত্ডিয়া কোম্পানী এবং নবাঁৰ আসফ 
উদ্দৌলা একত্র হইয়। তত্রপ এক একবারনামা * লিখিয়া দিয়াছিলেন। 
'বেগমেরা আপন আপন তহবিল হইতে নবাবের দেয় টাক। ইংরাজদিগকে 
পরিশৌধ করিয়াছিলেন বলিয়াই ইংরাজের! তখন বেগমদিগের সঙ্গে এই 
রূপ সন্ধি সঞক্রপন করিয়াছিলেন। এই ছুইথানি একরারনাম। কিন্বা সন্ধি- 
পত্র অনুসারে বেগমদিগের ধন সম্পত্তি রক্ষার ভার ইংরাজদিগের হস্তে স্যস্ত 
হইয়াছে। সুতরাং ঘোর বিশ্বীঘাতকতা পূর্ব্বক এই সন্ধিপত্র ভঙ্গ না করিলে 
আর বেগমধ্িগের ধন*সম্পত্তি অপহত্ণ করিবার উপায় নাই। 
কিন্তু লর্ডক্লাইব এবং ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রভৃতি ইষ্ইপ্ডিয়া কোম্পানীর 
কর্মট্ারীগণ কি কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা কায করিতে কুষ্ঠিত হই- 
তেন জগতে এমন কি কুকার্ধ্য আছে, যাহা হইতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পা- 
নীর তৎকালের গবর্ণর ও শন্তান্ত কর্্মচারীগণ বিরত থাকিতেন ? 
হেষ্টিংঘ বেগমদিগের সঙ্গে সন্ধি ভঙ্গ করিবার ছলনা অন্বেষণ করিত্তে 
লাগিলেন। বেগমের! অন্দরবামিনী অন্তরান্তা রমণী। কোন লোকের সঙ্গে 
তাজুদের কোন কথ। বার্তা হয় না, দেখা সাক্ষাৎ হয় না। ইহাদের বিরুদ্ধে 
কোন সম্ভবপরমিথ্যা অভিযোগ প্রস্তত কর! বড় সহজ ব্যাপার*নহে। কিন্ত 
ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অসাধ্য কোন কার্ধ্যই ছিল না। হেষ্টিংস মন্েমুনে স্থির 
করিলেন যে, বেগমের! চেৎসিংহকে ইংরাজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উৎসাহ 
প্রদান করিয়'ছেন, চেৎসিংহকে সৈন্য প্রদান পূর্বক সাহায্য করিয়াছেন, 
এই রূপ চুলনা করিয়া তাহাদিগের ধন সম্পত্তি অপহরণ করিতে হইবে। 
এই রূপ ছলনা, ভিন্ন সন্ধি ভঙ্গের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। 
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২৮৮ অযোধ্যার বেগম। 


এই ছুরভিমদ্ধি সংসাধনার্থ হেষ্টিংঘ নবাব আসফ উদ্দৌলাকে, চুনারে 
আনয়ন করিবার কৌশল করিতে লাগিলেন। তিনি চুনারে পৌছিলে পর 
আসফ উদ্দৌল! চুনারে যাইয়। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া পত্র 
লিখিলেন। হেষ্টিংদ তাহার পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিয়! পাঠাইলেন--”“আপ- 
নার এখানে আসিবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি কোম্পানীর প্রাপ্য 
_ টাক! অবিলম্বে পরিশোধ করিতে চেষ্টা করুন।৮ 
আমফ উদ্দৌলার টাকা পরিশোধ করিবার সাধ্য নাই । স্থৃতরাং এই রূপ 
পত্র গ্রাপ্তিমাত্র হেষ্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ কর তিনি নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
বঞিয়া মনে কারলেন। এদিকে রেসিডে্ট মিডল্টন্মাহেব বিশেষ চতুরতা. 
নহকারে গোপনে বন্ুত্বভাব প্রক(শ পূর্বক আসফ উদ্দৌল্লাকে হোষ্টিংসের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পরামর্শ দিলেন। আসঙ্ক উদ্দৌলা মনে করিলেন যে 
রেমিডেণ্ট নিঃস্বার্থ বন্ধুতার অন্ুরোধেই কেবল তাহাকে এই সৎপরামর্শ 
প্রধান করিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজদিগের রাজটজ্ তিক. কৌশল যে, কি ভয়/নক 
গবঞ্চনামূলক ব্যবহার,তাহা কি আর আমফ উদ্দৌলার স্ঠায নির্বোধ লোক 
বুষিবেন? ? আমফ উদ্দৌল| হেষ্টিংঘকে উৎকোচ প্রর্দানার্থ দশলক্ষ টাকা 
সঙ্গে করিয়া চুনারে আগিলেন। পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে পর 
হেষ্টিংস বলিলেন। নট 
“আপনাকে আমি এখানে আসিতে নিষেধ করিয়াছি । আপনার এখানে 
আসিবার .কোন প্রয়োজন ছিল ন1। আমাদের সৈগ্ঠের ব্যয় নির্বাহার্থ 
আপনার নিকট যে টাক! বাকী পড়িয়াছে, তাহা অবিলম্বে দিতে হইবে ।», 
নিস্তেজ আঁদফ উদ্দৌল! বলিতে লাগিলেন “আপনি আমার ্বর্গীয় পিতার 
পরম বন্ধ। আমি আপনাকে পিতৃ তুল্য মনে করি। আম]র রাজ্য রক্ষার 
ভাঁর আপনার হস্তে প্রদান করিয়াছি।, আপনাদ্দিগের লঙ্গে আমার যে 
সন্ধি হইয়াছে তদম্থদারে আমার ইচ্ছান্ুসারে আপনাদের কেবল একদল 
সৈন্ত আমার রাজ্যে রাখিতে হইবে; তাহার ব্যয় মাসিক ছুই লক্ষ 
ষাট হাজার টাকা দিতে হইবে। কিন্তু আর একদল অতিরিক্ত সৈন্য 
যে এই তিন বৎসর কাল আমার রাজ্যে রাখিয়াছেন, তাহার ব্যয় আমি 
কোন প্রকারেই বহন করিতে পারি না। বিশেষতঃ আপনাদের 'সৈন্য 
আমার রাজ্যে এখন রাখিবারও প্রয়োজন নাই। দেশীয় অন্য কোন বাজার 
সঙ্গে আমার কোন বিবাদ নাই। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই অতিরিক্ত 
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সৈন্যের (গাগা ৪18০) বায় বহন হইতে আমাকে অব্যাহতি 
প্রদান করন |” 

আসফ উদ্দৌলা এই কথা বপিয়াই প্রকারান্তরে হেষ্টিংসকে দশলক্ষ 
টাকা উৎকোচ প্রদান করিবার প্রস্তাব করিলেন । আসফ উদ্দৌল! মনে 
মর্বে আশা করিয়াছেন যে, হেষ্টংস দশলক্ষ টাকা উৎকোচ পাইলে নিশ্চয়ই 
কোর্ট অঞঞডিরেক্টরের নিকট এই অতিরিক্ত সৈন্তদল অযোধ্যা হইতে স্থানা- 
স্তর করিতে লিখিবেন। 

পাঠকদিগর জ্ঞাতার্থে এই অতিরিক্ত সৈম্তদল (19001 0080) 
অর্থাৎ ঞসিদ্ধ সামক্সিক ব্রিগেড ,সন্বন্ধীয় দুই একটা কথা এই স্থানে উল্লেখ 
করিতেছি । অযোধ্যার নবাব ইংরাজ সৈন্য চিরকাল স্বদেশে রাখিবেন * 
বনিয়। ক্ষোন প্রতিজ্ঞা করেন নাই"। রোহিল। যুদ্ধের সময় ইংরাঁজগণ স্বুজা 
উদ্দেশলাকে একদল সৈন্য প্রদান করিয়াছ্িলেন। দেই মৈন্যদল স্জা 
উদ্দৌলা৷ যত দিন স্বেচ্ছাপূর্রক আপন রাজ্যে রাখিবেন, তত দিন তাঁহাকে 
তাহার ব্যয় নির্াহার্থ মাসিক ছুই লক্ষ দশ হাজার টাকা দিতে হইবে? 'এই 
প্রকার সন্ধি হইয়াছিল। জার মৃত্যুর পর ইংরাজগণ অন্যানপর্ববক আপন 
সূন্য অযোধ্যান্ন রাখিয়া দিলেন। অযোধ্যার নবাবের এখন আর ইংরাজ 
সৈন্যস্বদেস্টেরাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্ত ইংরাজেরাঁ তাহার কথায় 
কর্ণপাঁত করেন না। সৈন্যের ব্যয় নবাঁবের নিকট হইতে আরীঙ্জ করিবার 
ছুরভিসন্ধি করিয়! অবোধ্যায় আপনাদের সৈন্য রাখিয়াছেন এবং এখন 
সেই সৈন্যের ব্যয় নির্বাহার্থ মামিক ছুই লক্ষ বাট হাজার টাকা ধার্ধয 
করিয়াছেন । আসফ উদ্দৌলার সিংহাসনারোহণের পর ভিনি ইংরাজদিগকে 
তাহাদের সৈন্য অযোধ্যা হইতে স্থানাস্তর করিবার নিনিত্ত অন্থরোধ করেন। , 
কিন্ত ইংরাজেরা বলেন যে এগন৪ অযোধ্যাতে সৈন্য রাখিবার বিলক্ষণ ' 
প্রয়োজন রহিয়াছে। নবাব নিজে তাহার হিতাহিত বুঝিতে পারেন না। 
তক্জন্যই সৈন্য উঠাইয়া আনিতে অনুরোধ স্করিতেছেন। নবাবকে বাধ্য 

*করিয়। ইংরাজের! এই প্রকারে আপন দৈন্দ্য অযোদগ্যায় রাখিলেন। অত্য্ন 

কাঁল মধ্যেই নবাব এই সৈন্যের ব্যয় বহন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। 
তখন ইংরাজেরা তাহাকে তাহার নিজের সৈন্যের সংখ্যা হান করিতে 
পরামর্শ প্রদান করিলেন” ইংরাদ্ডের৷ বপিলেন যে তাহার নিজের সৈন্য 
বিশেষ কার্ধ্যদক্ষ নহে। তাহাদিগকে পদচ্যুত কর! উচিত। ইংরাজদিগের 


২৯০ অযোধ্যার বেগম। 


অন্থুরোধে বায় সন্কোচ করিবার নিমিত্ত আসফ উদ্দৌলা৷ আপন সৈন্যের 
যা হ্রাঁদ করিলেন। তাহার নিজের অনেক সৈনিক কর্ণর্চারীদিগকে 

পদচ্যুত হইতে হইল । 

ইংরাজগণ চিরকালই এদেশীয় লোকের উপকারার্থ এই শ্রীন্নগ্রধান 
'দেশে অবস্থান করিতেছেন। এ দেশীয় লোকের উপকার করাই তাহাদিগৈর 
একমাত্র. উদ্দেশ্ত । সুতরাং আদফ উদ্দৌলার যে সকল সৈনিক কর্দ্ধারী বর- 
খান্ত হইল, তাহারা অনাহারে কষ্ট ন! পায়, তজ্জন্য ইংরাজেরা তাহাদিগকে 
আপন সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত করিলেন। গ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী লৌক।গরোপকারই 
ইহাদিগের একমার ব্রত। এই পদচ্যুত সৈনাদিগের অন্নের' সংস্থান , 
« করিয়া দিলেন। কিন্ত ইহাতে ইংরাজ সৈন্যের সংখ্য। বৃদ্ধি হইল। তখন 
তাহারা এই সকল পদচ্যুত সৈন্য দ্বারা একটা ব্রাইগেড প্রস্তত করিয়া, 
নবাবের সাহায্যার্থ এই নূতন সৈনিকদল সাময়িক সৈন্যদল স্বরূপ নবাবের 
রাজ্য রক্ষার্থ অযোধ্যাতেই রাখিয়া দিলেন। এই সৈন্যের ব্যয় আবার নবাঁব- 
কেই বহন করিতে হইল। 

পাঠক, এই প্রকার কৌশলকেই বিদেশীয় রাজনৈতিক' কৌশল বলা যায়। 
ইংরাজেরা নবাবকে তাহার নিজের সৈন্য পদচ্যুত করিতে বলিলেন। (মই 
পদচ্যুত সৈনিক পুরুষগণ ইংরাঁজদিগের অধীনে নিযুক্ত হইলেন। ইংরাঁজেরা 
সেই সৈত্র ব্যয় নির্বাহের ভার আবার নবাবের হস্তেই প্রদান করিলেন । 
কেবল বায় নির্বাহের ভার নহে। নবাবকে ইংরাজদিগকে কিছু লাভ প্রদান 
পূর্বক সেই সৈন্যের ভাড়া দিতে হইল। আজ আসফ উদ্দৌল। সেই অতি 
রিজ্ঞ টৈন্যলের ব্যয় নির্বাহের ভার হইতে অব্যাহতি পাইবার, নিমিত্ত 
হেষ্টিংসের চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। 

প্রথমতঃ হেষ্টিংস আঁদফউদ্দৌলার কথায় একেবারেই রণ পাত করিলেন 
না। কিন্ত এখন তাহাকে একটু হাতের মধ্যে আনিতে না পাঁরিলে বেগম" 
দিগের অর্থীপহরণের সুবিধাণহইবে না। সুতরাং হেষ্টিংদ এই অতিরিক্ত 
সৈন্যদল অযোধ্য। হইতে স্থানাস্তর্ করিবেন বলিয়া সম্মত হইলেন। এবং* 
বেগমদিগ্রের ধনাগার লুঠন করিয়! কোম্পানীর টাঁকা পরিশৌধার্থ আসফ- 
উদ্দৌলাকে পরামর্শ প্রদান করিলেন। আসফউদ্দৌল! তাহার জননীর এবং 
পিতামহীর ধরাগার লুঠন করিতে প্রথমত সন্মত হইলেন না। কিন্তু হেন্িংস 
বলিঙেন যে তাহার মাতা এবং পিতামহী যখন চেৎ সিংহের সাঁহাঁধা করিয়া- 


দ্বিতীয় খণ্ড। ২৯১ 


ছেনতখন ইংরাজের! তাহাদিগের সঙ্গে সন্ধি প্রতিপালন করিতে বাধ্য 
নহেঃ। *বেগমদিগের ধনাগার তিনি লুণ্ঠন না করিলে তাহাদিগের সম্পত্তি 
লুষঠনার্থ ইংরাজ সৈন্য প্রেরিত হইবে। 

হেষ্টিংস বারগ্বার ভয় প্রদর্শন করিলে পর, নিস্তেজ আঁসফউদ্দৌলার আর 
হেষ্টিংসের কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল ন1। তিনি মৌনাবলঙ্ব্ন 
করিয়াপ্ছিলেন | মৌনংসম্মতি লক্ষণম্‌ স্থির করিয়া হেষ্টিংস তৎক্ষণাৎ এক 
নৃতন সদ্ধিপত্রে নধাবকে দস্তখত করাইলেন। আজ ইংরাজ গবর্ণমেন্টের 
সঙ্গে নবাব ক্লাসফউদ্দৌলার এক নূতন সন্ধি মংস্থাপিত হইল। এই সন্ধি 
পত্রই চুনারের সন্ধিপত্র নামে ইতিহাসে অভিহিত হইয়াছে। ১৭৮১ মনের 
১৯ সেপেন্বর চুনারের সন্ধিপত্র দস্তখত হইল * ৮ 
* চুনাঁরের সন্ধিপত্র দ্বারা ওয়ারেণ হেষ্টিংস অতিরিক্ত সৈম্যদল অযোধ্যা] 
হইতৈ স্থানাস্তর করিতে সম্মত লইলেন। এবং নবাবকে দেশের সমুদয় 
জায়গীরদারের জায়গীর খা করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। এইরূপ 
অনুমতি প্রদান করিবার উদ্দেশ্ত আর কিছুই নহে। ইংরাজের! বেগমদিগের 
জায়গীর রক্ষার্থ জামিন হইয়াছিলেন। এখন আর ইংরাজগবর্ণমেণ্ট জামিন 
ঝুহিলেন না। নবাবকে প্রকারান্তরে তাহার পিতামহী ও মাতার জায়গীর খা 
করিতে অন্গুমত্তি দিলেন । আজ বেগমদিগের সর্ধ্নাশ করিবার যড়যন্্ 
হইল। 


চতুস্ত্িৎশত্তম অধ্যায়। 


প্রমাণ সংগ্রহ । , 
অগ্তের অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত যাহার! চক্রান্ত করে, ষড়যন্ত্র করে, ভাহা” 
দের মন সর্বদাই অশাস্তিত্তে পরিপূর্ণ থাকে । এ সংসারে ধূর্ত, শঠ এবং 
প্রবঞ্চক কখনও শাস্তি ভোগ করিতে সমর্থ হযন্লা ৷ 
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২৯২ অযোধ্যার বেগম। 


অযোধ্যার বেগমদ্বয়ের অর্থাপহরণ করিবার ছুরভিসদ্ধি হেষ্টিংসের অন্তরে 
বিবিধ বিপদাশঙ্কা আনয়ন করিল । হেষ্টিংদ মনে মনে ভাবিতে লার্গিলেম-- 
“বেগমদ্বর যে চেৎসিংহকে সাহায্য করিয়াছেন তাহার কোন প্রমাণ 
নাই। বিশেষতঃ চেৎ সিংহ প্রাণাস্তেও আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত 
হয়েন নাই। চেৎসিংহের প্রজাগণ তাহীর অসন্মতিতে তীহাকে কারামুক্ত 
করিয়াছিল। কারামুক্ত হইবার পর পনের দিবসের মধ্যেও ধর্জং সিংহ 
ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন নাই। ইংরাজ সৈন্ত তাহার এক 
একটা ছুর্গ আক্রমণ করিবামাত্র তিনি পলায়নপূর্ববক অন্য,ছৃর্গে চলিয়া 
গিয়্াছেন। এইরূপ অবস্থায় যখন চেতসিংহ নিজেই কোন যুদ্ধে প্রবৃত্ব, 
শুইলেন না, তখন তাহার সাহায্যকারী বলিয়া অপরকে কি রপে দণ্ড 
প্রদান কর! যাইতে পাঁরে 1” ্ 
এই প্রশ্ন হেষ্টিংসের মনে উদয় হইবাশাত্র জনি স্বীয় ছ্রভিসন্ধি পরি 
ত্যাগ করিবেন কি না! তাহাই চিস্তা করিতে ললাগিলেন। কিন্ত ইষ্টইওডয়া 
কোম্পানীর ধনাগারে টাক! নাই। বিলাত হইক্কে ডিরেক্টরের! টাক] প্রেরণ 
রিতে লিখিয়াছেন। তিনি দন্থাত্ৃত্তি অবলম্বন পূর্বক সহজে টাকা সংগ্রহ 
ঃ পারেন বলিয়াই ডিরেক্টরেরা তাঁহার সকল অপরাধ মার্জনা করেন। 
এমতাবস্থায় টার্কা সংগ্রহ ভিন্ন আপন পদ রক্ষার উপায় নাই।'স্থতরাং এ 
ছুরভিসন্ধি *িত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না । 
কিন্ত বেগমদিগের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ সাব্যস্ত করিবার পূর্বে 
কোন প্রমাণ গ্রহণ করা হইল না। ভবিষ্যতে যদি এই বিষয় লইয়া বিলাতে , 
কোন আন্দোলন হয় তবে তাহাকে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে ।,. - 
এই চিন্তা হেষ্টিংসের মনে বিশেষ কষ্ট গ্রদান করিতে লাগির। হেষ্টিংস 
মনে করিলেন যে আপন প্রিয়বন্থু এবং তাহার সকল কুকার সহচর 
হপ্রিম কোর্টের গ্রধান জ ইলাইজ! ইন্পির সহিত পরামর্শ ন| করিয়া, এই. . 
প্রকার গুরুতর কার্ষ্য হস্তক্ষেণ্ করিবেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ ইম্পিকে 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আসিতে অনুরোধ করিলেন । ইলাইজা ইন্পি স্বাস্থ্য 
রক্ষার ছলনায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আমিলেন। * * * 
. ইন্পি ব্যবহার শীস্তে বিশেষ পারদর্শী । তিনি আইন ব্যবসায়ী লোক। 
এন সাধারণের অর্থাপহ্রণার্থ; কলস্বিত না. হইয়া দস্াবৃত্তি অবলম্বনাথই, 
বোধ হয় আইনের সি হইয়াছে। এই ছুইটা উদ্েস্ত আইনের সাহায্য ভিন্ন 
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কথন্জসংলিদ্ধ হয় না। তারতে মুসলমানদ্বিগের সময় আইন কাম্থুন বিশেষ" 
রূপে শ্রঃুপিত ঠ ছিল না। _ তাহার রাজস্ব আদীয় উপলক্ষে প্রজার বাড়ী বুট) 
করিতেন; স্বতরাং লোকে কে ছহিুকে দস্থ্য বলিয়া অভিহিত করিত। কিন্ত 
এখন মাল ক্রোকী পরওয়ান। আইনানুসারে জারি হয়। এই পরওয়ানা জানি 
উপনক্ষে প্রজার গৃহের সর্বস্ব লুট করিলেও কেহ নিন্দা! করিতে পারে না। এ 
আইন ল্জষ্ঠ কাঁধ্য। আইনের স্তায় ঈদৃশ মহান্ত্রযিনি ধারণ করেন, তাহার 
তায়সৌভাগ্যশালী এ সংসারে কেহই নহে। তিনি চুরী করিলেও চোর 
নহেন। ভাক/তী করিলেও দস্থ্য নহেন। তাহার ব্যবসার পরিচ্ছদ তাহার 
সকল কলক্ক ঢাকিয়? রাথে। তিনি,সর্বদাই ভদ্রলোক । 

আজ হেষ্টিংস অনন্তোপায় হইয়। আইন ব্যবসায়ী ইম্পির শরণাগত * 
হস্্রলেন।*স্থপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারক বেগমদিগের অপরাধের প্রমাণ 
্হণীর্ঘ লক্ষৌ চলিয়া গেলেন বেগম ফায়েজাধাদে অবস্থান করিতেছেন। 
সেখানে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলে গাছে অভিযোগ মিথ্যা সাব্যস্ত 
হয়; স্ৃতরাং স্থানান্তরে যাইয়। প্রমাণ সংগ্র করাই উচিত বোধ হইল। 

কিন্তু এ মোকর্দমার চুড়ান্ত নিষ্পত্তি প্রমাণ গ্রহণের পূর্বেই হুইয়াছে। 
চুন্মরের নদ্ধিপত্র দ্বারা হেষ্টিংস নবাবকে বেগমদিগের জায়গীর, খাষ করিতে 
অন্থুমতি দিয়ছেন। বেগমদিগের অপরাধ সাব্যস্ত করিয়া পূর্বেই হেষ্টিংস 
তাহাদিগের সঙ্গে সন্ধি ভঙ্গ করিং।ছেন। তবে এখন কোন আন অনু- 
সারে ইম্পি প্রমাণ গ্রহণ করিতেছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা পাঠক- 
দিগকে এইমীত্র বলিতে পারি, যে আইন অনুসারে মহারাজ ননদকুমারের 
ফাসি হইয়াছিল, এবারও ইন্পি সেই আইনেরই আশ্রয় লইয়াছেন; সেই 
আইনানুসারেই কারধ্য করিতেছেন। , 

ইন্পি হোষ্টিংসের অনুরোধে লক্ষৌ পৌঁছিলে পর, রেসিডেন্ট মিডল্টন্‌ 
সাহেব বেগমদ্দিগের অপরাধ সাব্যস্ত করিবার নিমিস্ত অসংখ্য অসংখ্য 
শ্বেতাঙ্গ সাক্ষী আনিয়া উপস্থিত করিলেন। কিন্ত বেগমেরা ইহার বিন্দু 

* বিমর্গও জানেন ন!। প্রথম সাক্গঈ কাণ্তেন গর্ভন। গোরকপুরের প্রজ্গাগণ 

ইহার প্রাণ বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে পর সম্ধদয়া বউ বেগম আপনার 
লোক প্রেরণ করিয়া ইহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন । প্রায় বংসরেক হইল 
ইনি বউ বেগমের নিকট আপন হৃদয়ের কৃতজ্রতা প্রকাশ পূর্বক লিখিয়া 
ছিলেনস্মা! আপনার কৃপাতেই আমার জীবন রক্ষা হইয়াহে। আপনি 
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'টাহাধ্য না করিলে নিশ্চয়ই আমাকে প্রজাগণ হত্যা করিত”। কিন্তু কৃত- 
কস নেসী আর কত দিন থাকিবে। উৎকৃষ্ট ত্রাণ্ডী কিনব! রাঈর্সাহীর 
্টষ্ট গাজার নেদাই পাঁচ ঘণ্টার অধিক থাকৈ্পাননিরদেভজ়ার 
পাননি আজ অল্লান বদনে মিথ্যা 
|ন্ধ্য প্রদ্ধান করিলেন। ইম্পির নিকট বলিললেন,লোক পরম্পরায় শুনিয়াছেন 
যে বেগমেরা চেৎ সিংহের সাহাধ্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিঝেছ,। কিন্ত 
কোন লোকের নিকট শুনিয়াছেন তাহা বলিবার সাধা নাই। দ্বিতীয় সাক্গী 
কর্ণেণ হ্থানে বলিলেন তিনিও কেবল লোক পরম্পরায় গুনিয়াছনন যে বেগম 
গোরকপুর এবং বেরুচের লোকদিগকে বিদ্রোহী হুইন্রেত উৎসাঁহ্‌ প্রদান 
"্করিয়াছেন। গোরকপুর এবং বেরুচের প্রজাগণ ইহারই অত্যাচারে বিদ্রোহী 
হইয়াছিল । কিন্তু ইনি লোক পরম্পরায় শুনিলেন বেগম তাহাদিগকে 
বিদ্রোহী হইতে উৎসাহ দিয়াছেন। প্রজার সর্বনাশ করিয়া নবাবের প্রাপ্য 
রাজত্ব নয় লক্ষ টাকা বাদে, ছুই বৎসরের মধ্যে ইনি ত্রিশ লক্ষ টাকা সঞ্চয় 
করিয়াছেন। ইহাঁতেও প্রঞ্জাগণ অস্ত্র ধারণ কক্িবে না? 

_ এইরূপে অনেক মাক্ষীর জবানবন্দী হইল। কিন্তু কোন সাক্ষীই বেগমকে 
কিন্বা তাহার কোন কর্মচারীকে কোন অপরাধের কার্ধ্য করিতে" দেখেন 
নাই। ইচ্পি ইহাদের জবানবন্দী শুনিয়া বড় হতাঙ্বাস হইলেন। তিনি 
ইহাদের সাক্ষ্য আর নিজহস্তে লিখিলেন ন1। প্রত্যেক সাক্ষীকে আপন 
আপন কথা লিপি বদ্ধ করিয়। আফিডেবিট প্রদান করিতে বলিলেন। এই 
সকল আফিডেবিট সংগ্রহ করিয়া স্প্রিম কোর্টের প্রধান জজ আপন প্রিয়? 
বন্ধু ওয়ারেণ হেষ্টিংসের এই বিপদ কালে যারপর নাই উপকার করিলেন। 

এরই অধ্যায় সমাপ্ত করিবার পূর্বে কর্ণেল হানের বিষয় এই উপন্তাসে 
আর যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহা এই.স্থানেই উল্লেখ করিতেছি। এ 
পিশাচ মৃত্তি,বারম্বার পাঠক, বিশেষতঃ কোমল হৃদয়! পাঠিকাদিগের সম্মুখে 

- উপস্থিত করিতে ইচ্ছা হয় নী 
কর্ণেল হানে ইলাইজ। ইম্পির'মাসতাজ্ ভ্রাতা। এই জন্তই হেষ্টিংস এ 
পর্য্যন্ত ইহাকে পদচ্যুত্ড করিয়াছিলেন ন!। ইহার বিরুদ্ধে বারবার স্বয়ং নবাব 
আমফউদ্দৌল1 এবং তাহার মন্ত্রী হায়দরবেগ খা হেষ্টিংসের নিকট অনেকাঁ- 
নেক অভিযৌগ ,উপস্থিত করিয়াছিলেন । কিন্তু হেস্তিংদ তাহাদের কথায় 
কখন কর্ণপাত করেন নাই। এবার কর্ণেল হ্যানের দুরঘৃষ্ট বশতঃ হেষ্টিংসের 
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আই্, পালনে ক্রুটী হইল। চুনার হইতে হোষ্টিংস কর্ণেল হানেকে' 
সসৈষ্ঠে সাহার সাহায্যার্থ বারাণসীতে আদিতে লিখিয়াছিলেন। কিন্ত কর্ণেল 
স্ানে অনেক বিলম্ব করিয়া চুনারে আসিয়া পৌছিল। সহস্র সহস্র নরহত্যা- 
পেক্ষাও হানের এই ক্রটাই গুরুতর অপরাধ বলিয়া! সাব্যস্ত হইল। হেষ্টিংস 
কর্ণেল হাঁনের সাক্ষ্য প্রদানের পর তাহাকে বরখাস্ত করিলেন। হাানের ' 
বিরুদ্ধে গর্ব পূর্বে নবাব যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন? 
তাহাবুও বিচার হইবে বলিয়া! জনরব উঠিল। কিন্তু এই জনরব সম্পূর্ণ অমূ- 
লক ছিল। কর্ণেল হানে এই জনরব সত্য মনে করিয়! কলিকাতা পৌছ- 
্াই উদ্ববনে প্রাণত্যাগ করিল। , 

কাহারও অপমৃত্যু হইলে শাস্তান্থমারে তাহার শ্রাদ্ধের কোন বিধান 
দেখতে পাওয়া যায় না। সুতরাং কোন্‌ ইংরাজ ইতিহাসলেখকই কর্ণেল 
থার্নেঁ শ্রাদ্ধ করিতে সাহস করিলেন না। তীহারা সকলেই কর্ণেল হানেকে 
নর পিশাচ বলিয়। অভিহিত করিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে বিবিধ প্রকারের 
লোঁক এবং বিবিধ প্রকারের শাস্ত্র রহিয়াছে । পূর্বেই উল্লিখিত হইয়ীছে*ষে 
বঙ্গদেশের রাজ! দেবীসিংহ সদৃশ অযোধ্য নিবাদী আবুতালিব কর্ণেল 
স্থানের আসিষ্টাণ্ট ছিলেন। কাপ্তেন রিচ(্সনের মত গ্রহণানস্তর এবং অযো- 
ধ্যার মন্ত্রীর পন্দ লাভের প্রত্যাশায়, আবুত/পিব কর্ণেল হানের' শ্রাদ্ধের মন্ত্র 
পাঠ করিলেন। তাহার গাফিলিকা কৈফিয়ত নামা পুস্তঝ্খ » কর্ণেল 
হ্বানকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়। তিনি শাস্ত্াহুসারে তাহার যথোচিত শ্রাদ্ধ 
করিলেন। আবুতালিব পিও প্রদান না করিলে আর কর্ণেল হ্থানের কখনও 
শ্রান্ধ হইত না। ভারতের হিন্দু এবং মুসলমানগণ বোধ হয় কেবল শ্রাদ্ধাদি 
ক্রিয়া সম্পাদন্বার্থ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এক এক জন শ্বেতাঙ্গ পুক্ষষের 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কালে, দেশের প্রধান প্রধান হিন্দু এবং মুসলমাঁনগণকে : 
প্রারই টাউনহলে সমবেত হইয়া তাহাদের শ্রাদ্ধের মন্ত্র পাঠ করিতে দেখা 
যায়। 


* আবু ভালিবের এই পারস্য পুস্তক এটাওয়।র মাজিট্রেট হই সাহেব ইংর|জিতে অচুবাদ 
করিগাছেন। 


১৮ 


পঞ্চত্রিৎশতম অধ্যায়। 
নারী-ধর্্ম। 


'অ্নকষ্ট কি ভয়ানক দুরবস্থা ! অনকষ্টে পড়িয়া মানুষ সর্বন্ষাই মনুষ্য 
বিবর্জিত হয়। দারিদ্র্য এবং অন্নকষ্ট মানুষের সমুদয় সদগুণকে বিনাশ 
করে, হৃদয়কে দয়া, মায়া, ম্নেহ পরিশূন্য করে; এবং অস্তরাত্মা পরিশু্ক 
করে। | 

এ সংসারের এই অন্নকষ্ট এবং দারিদ্র্য কি মানুষের অপরিহার্ধ্য এবং 
অথগ্ুণীয় দৌর্ডাগ্য? যদি তাহা! হয়, তবে কে অস্বীকার করিতে পারে 
যে ঈদৃশ নরক তুল্য, এই একার ছুঃখ যন্তরণ! পরিপূর্ণ সংসারের শরষ্টা নিতান্তই 
নিষ্ঠ,র। মান্য কেবল আপন আপন অন্তরস্থিতত কাপুরুষতা নিবন্ধনই এইরূপ 
অষ্টাকেও দয়াময় বলিয়া অভিহিত করে। ক্কিন্ত এ অন্নকষ্ট কিরূপে সমুদ্ভূত 
হইয়াছে? এ ঘোর অন্নকষ্ট কি ঈশ্বরের বিধান? না'মানুষের স্থীয় স্বীয় 
কর্মফল? 

ইংরাঁজদিগের অত্যাচার এবং অর্থ গৃধনুতা নিবন্ধন রোটিলখণ্ড এবং 
অযোধ্যাক 'অধিবাপীগণ এখন মানব প্রন্কৃতি বিবর্জিত হইয়া পড়িয়াছে। 
অন্নকষ্ট এবং দারিদ্র্য তাহাদিগের হৃদয় দয়া মায়! শূন্ত করিয়াছে। জননী 
ক্রোড়স্থিত শিশুকে বিক্রয় করিয়া উদর পূর্তির উপাখ্ করিতেছে, 
সম্তান চল্‌্ৎশক্তিহীন বৃদ্ধ পিতা মাঁতাকে পরিত্যাগ করিয়া! আহীরান্বেষণে 
্থানাস্তরে চলিয়। যাইতেছে। স্বামী, স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতেছে) স্ত্রী 
স্বামীকে পরিত্যাগ করিতেছে।'এ দ্িকে,দেশের মধ্যে যে সকল লোকের 
শরীরে অপেক্ষাকৃত অধিকতর বল আছে, তাহার! দস্থ্যবৃত্তি অবলম্বন 
পূর্বক কি স্বদেশীয় গে বিদেশীয় কিপথিক কি তীর্ঘযাত্রী সমুদয় 
লোকের অর্থ অপহরণ করিতেছে অযোধ্যা এবং রোহিলখণ্ড ভূত প্রেতের, 
আবাস স্বরূপ শ্মশানভূমি হইয়া পড়িয়াছে। ছুইজন পথিক অত্যন্ত আক্ষেপ 
করিতে করিতে মনোছুঃখে এই শ্মশান স্বরূপ ন্বিস্তীর্ণ দিগ্‌ দিগস্তর ব্যাপ্ত 
প্রদেশের মধ্যস্থিত রাজপথ দ্বারা সন্স্যাসীর' বেশে পশ্চিম হইতে ক্রমেই 
পূর্বদিকে চলিয়াছেন। ইহারা বেরিঙী হইতে যাত্র। করিয়! কয়েকদিনের 
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মধ্যে লক্ষৌ পৌছিলেন। পরে লক্ষৌ হইতে আজ প্রত্যুষে ফায়েজাবাদে 
আক্জিয়াছেন। 

ফায়েজাবাদে নবাব বাঁড়ীর দক্ষিণ সিংহ্দারের বাহিরেই চক্‌ রাঁজার। 
এই চক্‌ বাজারের একথানি দোকানের নিকট দীড়াইয়া এই সন্্যাসীদয়ের, 
মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকায় ব্যক্তি, স্থুপকায় নঙ্ন্যাসীকে বলিতেছেন 
“চল ঠীন্ঞ আগে তোমাকে আমি সেই ভগ্নগৃছে লইয়! যাইয়া আমার 
বাছার হস্তলিপি দেখাইব। বাছার হাতের অক্ষর কি স্বন্দর। 

দ্বিতীয় ুন্যাসী বলিলেন “সে কি বাঙ্গালা অক্ষর? 

প্রথম্চ। হা স্পষ্ট বাঙ্গাল! অক্ষুর। আট বৎসরের বাঁলকও তাহা পাঠ 
করতে পারে। 

৬ দ্বিতীয়। আমি যে একেবারেই বাঙ্গাল অক্ষর চিনি না। দেবনাগর 
হইপে পাঠ করিতে পারিতাম । 

প্রথম। আমি তোমাকে পাঠ করিয়া! শুনাইব। তুমি চল) আর এখানে 
বিল করিলে কি হইবে? সে বৎদর এখানে অসংখ্য অমংখা দোকান 
দেখিয়া গিয়াছি। কিন্তু'এ বাজ] যে, একেবারে জনশূন্য হইয়৷ পড়িয়াছে। 

দ্বিতীয় । সে ভগ্নগৃহ এখান হইতে কতদূর? 

*প্রথম। প্রায় এক ক্রোশ পশ্চিমে । এক ক্রোশ অপেক্ষাও দূর হইবে। 
যেস্থানের নিকট দির! সরঘু নদী দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইর়ােঞতাহারই 
নিকট। 

, দ্বিতীয় ।*্পথ পর্যটনে বড় ক্লান্ত হইয়া! পড়িয়াছি। সেখানে তো আর 
কোন বষ্ুজার নাই। এখানে নান আহারাদি করিয়! অপরা্ছ সেখানে 
বাইব। সে হস্তাক্ষর দেখিয়। তো কিছু নির্ণয় করিতে পারিব না। বরং এখনে 
কিছুকাল থাকিয়া, ফরক্কাবাদের, নবাব কন্ঠা এখানে কোথাও আছেন কি, 
না, কিন্বা কখনও এখানে ছিলেন কি, না) ভাহ! লোকের নিকট জিজ্ঞাসা 
করিতে পারিব। 
*. ইহারা! যে দোকানের গার্থে দাঁড়াইয়া থা বলিতেছেন, তাহার নিকটস্থ 
রাজপথ দ্বার তদ্রোচিত পরিচ্ছদ পরিহিত একটা মুসলমান যুবক নবাবের 
প্রাসাদের দিকে যাইতেছিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ দেখিলে ঠিক নবাব পুত 
বলিয়া বোৌঁধ হয়। তিনি প্ফরকাবাঁদের নবাব কন্তা এই কথা ইহাদিগকে 
বলিতে গুনিয় ইহাদিগের মুখের দিকে ফিরিয়া ঢাহিলেন। ইহাদিগের 
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বিদেশীয় পরিচ্ছদ, এবং বিদেশীয় ভাষা তীঁছার মনাকর্ষণ করিল। (ইহা- 
দিগের সঙ্গে কথা বগিতে তাহার ইচ্ছা হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন-- 
“্ঠাঁকুর তোমর! কোথা হইতে আমিয়াছ? 
সন্্যাসীদ্ঘয় মধ্যের দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন, “আমরা হরিদার হইতে 
জাঁসিয়াছি।”" 
যুবক। এখানে তোমর1 কাহার অন্বেষণ করিতেছ ? 
দ্বিতীয় সন্ন্যাসী । আজ্ঞে আমর। পথিক। 
যুবক। ফরক্কাবাদের নবাঁব-কন্তার কথা বলিলে কেন? তোমরা কি 
রোহিলখণ্ডের লোক ? 
প্রথম সন্ধ্যারী ॥ আল্তে গুনিয়াছি ফরকাবাদের নবাব কন্তা এখানে 
থাকেন। আমাদের বঙ্গদেশের একটা লোক তাহার বাড়ীর * দেওয়ান 
হুইয়াছেন। 
, যুবক এই কথা শুনিয়া! ঈষৎহান্ত করিয়া বলিলেন “হা তোমার দেশী 
লোক ফরক্কাবাদের নবাব কন্তার দেওয়ান হইয়াছেন ।৮ 
যুবককে হাসিতে দেখিয়া এই ক্ষীণকৃয় সন্ন্যাসী মনে মনে ভাবিতে . 
লাগিলেন “ইহার হাস্ত করিবার আর কোন কারণ নাই। বোধ হয় আমার 
পুত্র ফরককাবাদের নবাব কন্তার উপপতি হইয়া থাকিবেন৫ কিন্ত আমি 
দেওয়ান* বলিয়াছি সেই জন্তই হাঁসিয়াছেন। ইনি অবশ্ঠ ফরক্কাবাঁদের 
নবাব কন্তা এবং আমার পুত্র কোথায় আছেন তাহা নিশ্চয়ই জানেন।” 
কিন্তু যুবকের হাস্ত করিবার কারণ তাহা নহে। এই যুবকণ্খোঁজ। দাঁর- 
বালি খা।'ইনি বেগমের খোঁজ! । নবাব বাড়ীর খোজাগণের বড় সম্মান। 
ইনি প্রাতঃকালে গোলাপ বাগানে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেৰ। এখন গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিবার সময় এই সন্ন্যাসীদ্বয়ক্ষে ফরককাবাদের নবাব কন্তার নাম 
করিতে শুনিয়া, ইহাদিগের সঙ্গে কথা বাত্বা বলিতে আরস্ত করিয়াছেন। 
ইনি বিলক্ষণ জানেন যে হুঁফৈজ রহমত খাঁর কন্তাই ফরকাবাদের নবাব বস্তা 
বলিয়া পরিচিত। হাফেঞ্জ রহমত খার কন্তার স্থৃতি ইহার মনে বদ্ধমূল হইয়া" 
রহিয়াছে। কারণ তাহার হাতে নবাব স্জা উদ্দৌলার মৃত্যু হইয়াছে । বউ 
বেগম সর্ধদীই এখন কথায় কথায় হাফেজ কম্তার নাম করেন। সর্বদাই 
হাফেজ নন্দিনীর মৃত্যু ঘটন! উল্লেখ"করিয়! অশ্রু বিসর্জন করেন। ইহার 
হস্ত করিবার কারণ আর কিছুই নহে। সন্প্যামী বলিয়াছেন তাহার দেশীয় 
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প্লোক ফরক্কাবাদের নবাব কন্ঠার দেওয়ান। কিন্ত ফরকাঁবাদের নবাব কণ্ঠার 
পায় ছয় বৎসর হইল মৃত্যু হইয়াছে। স্থৃতর।ং সেই জন্য ইনি হান্ত 
করিয়াছেন। 

এই নকন্ন্যাসীদ্বয়কে, পাঠকগণ বোধ হয় এখন সহজেই চিনিতে 
গারিবেন। ইহাদের , মধ্যে ক্ষীণকায় সন্ন্যাসী বাণেশর ভট্াচারধ্য। আর ুল- * 
কায় শ্্যামীই শ্রীনিবাস পণ্তিত। ইহারা অযোধ্যার ভিন্ন ভিন্ন দেশ ভ্রমণ 
ক্রিয়া আজ ফায়েজাবাঁদে আসিয়া পৌছিয়াছেন। অযোধ্যার লোকের 
অন্নকষ্ট দ্বেখিয়। শ্রীনিবাসের হৃদয় বিদীর্ঘ হইতেছে । 

,. বাণেশ্বর দাপ্বাবালীকে হান্ত করিতে দেখিয়া জিভ্ঞাসা করিলেন-__ 
“মহাশয় হাসিলেন কেন? ফরক্কাবাদের নবাঁব কন্ঠ! কি ভাল লোক নহে 

*আমিস্তুনিয়াছি তিনি আমাদের হিন্দুর শীতার ন্যায় সচ্চবিত্রা। তার জন্যই 
তো! জালালউদ্দিন মারা গেলেন।” 

“জাঁলালউদ্দিন মারা গেলেন” সন্ন্যাসীর মুখে আবার এই কথ! গুনিয়! 
দারাবালী খ! একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। তিনি আশ্চর্য হইয়! মনে মনে 
ভাবিতে লাগিলেন যে, এ সন্নাঁসী কিরূপে জানিলেন যে ফরক্ধাবাদে নবাব 
কুন্তার হাতে আমাদের নবাবের মৃত্যু হইয়াছে? কিন্তু মনের ভাব গোপন 
করিয়! সন্গ্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন “ঠাকুর কোন জালালউদ্দিনের কথা 
বলিতেছ ?” 

বাণেশ্বর বলিলেন জালালউদ্দিনকে আমি কখন দেখি নাই। কিন্ত 

, শুনিয়াছিতিনিও ফরক্কাবাদের নবাব কন্তার দেওয়ানী পাইবার প্রার্থনায় 
দরখাস্ত করিয়াছিলেন। 

দারাঝলিখী! সন্ন্যাসীর কথার কোন অর্থ বুঝিতে পারিলেন্ব ন1। 
তিনি তখন নবাব বাড়ীর 'মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কথায় কথায় 
বেগমের নিকট এই সন্নযাসীদিগের সমুদ্রয় কথা বলিলেন। 

বেগম এই সন্ন্যাসীগ্বয়ের কথ! শুনিয়াআশ্চর্য্য হইলেন এবং অপ- 

রাধে ইহাদিগকে নবাব বাড়ীর মধ্যে আনয্ননার্থ দারাবালীকে হুকুম 
করিলেন। আজ প্রা ছুই তিন বৎসর বাবত বেগমের খোজাগণ ব্রাঙ্গণ 
পণ্ডিত এবং সন্ন্যাসী দেখিলেই বাড়ীর মধ্যে বেগমের নিকট আনিয়া 
হাজির করেন। ৰ 
অপরাহ্ে বৃদ্ধ খোঁজ! জহরাঁলী এবং দারাবালীখ স্বয়ং চক বাঁজারে 


৩০৯ অযোধ্যার বেগম। 


যাইয়া বাঁণেশ্বর এবং শ্রীনিবাদকে নবাবের বাড়ীর মধ্যে একেবারে 
তোষাখানায় লইয়! গেলেন। 

নবাবের মৃত্যুর পর বউ বেগম ঠিক্‌ মুসলমানদিগের আচার ব্যবহারান্থ- 
সারে একেবারে অন্দরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেন না। তিনি আপন 
নায়েব, গোমস্তা এবং জায়গীরের তহপীলদার প্রভৃতি সকলের সঙ্গেই 
পর্দার অন্তরালে থাকিয়া! কথা৷ বলিতেন। বাড়ীর সদর নায়েব এক্জরন্তান্ত 
কর্মচারীর মন্মুখেও উপস্থিত হইতেন। তিনি এখন বুড়া হইয়াছেন। 
সকলেই তাহাকে আপন জননীর শ্তায় মনে করেন। তিনিও সকলকে সন্তাঁ- 
নের স্তায় দেখেন। 
* বাধেশ্বর এবং গ্রীনিবাস নবাবের তোষাখানায় যাইয়া আপন আঁপন ' 
সঙ্গের মৃগচর্ম বিছাইয়! বসিলেন। বউ বেগম এক পর্দার অস্তরাল 'হইতে 
ইহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। দারাবালীখ ইহাদিগকে জিজ্ঞাপা” 
করিলেন_- 

“ঠাকুর তোমরা গণনা করিতে পার? আধার হাত দেখিয়া বলতো 
দেখি, আমি কত বৎসর আর বাঁচিব? 

শ্রীনিবাম বলিলেন “আমরা গণনা৷ করিতে কিন্বা হাত দেখিতে জানি 
না।” ৃ ৃ | 

দারাবান্ী'। তোমরাই আজ প্রাতে বলিতেছিলে না, যে ফরক্কাবাদে 
নবাব কন্তার জন্যই জালালউদ্দিন মীরা গেল, কোন জালালউদ্দিন মার! 
গিয়াছে? * , 

এই প্রশ্ণের গ্রত্যুত্তরে বােশ্বর কিছু বলিলেন না। শ্রীনিবাস £াণ্ডিত 
বলিক্পেন “বাছা, জালালউদ্দিন কে তাহ! আমরা কিছু জানি না। আমা- 
দের একটা লোক অনেক-বৎসর হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। কোথাও 
তাহার অনুসন্ধান পাইতেছি না। তাহার হস্তের লেখার স্তায়্ বাঙ্গাল! 
অক্ষরে এই ফায়েজাবাদের ঞ্খানি গৃহের প্রাচীরে লিখিত রহিয়াছে__ 

“হাফেজ নন্দিনী সীতা । তাহার যে ধর্ম ন্ট করিবে তাহাঁকে নিশ্চয়ই, 
মরিতে হইবে । জালাল উদ্দিন এবার আর তোমার নিস্তার নাই।” 

"এই হস্তলিপি দেখিয়া আমরা সেই লোকটার অনুসন্ধান করিতেছি। 
আমাদের বোধ হয় নবাব হাফেজ রহমত খাঁর কন্াকেই তিনি হাফেজ- 
মন্দিনী “বলিয়া লিখিয়াছেন। হাফেজ রহমতর্খা ফরক্াবাদের নবাব 
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ছিন্বেন। সেই জন্যই ফরকাবাদের নবাব কন্ঠা কোথায় আছেন তাহার 
অনুধন্ধান করিতেছি। ফরকাবাদের নবাব কন্তা কিম্বা জালালউদ্দিনের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, হয়ত আমাদের লে(কটার ঠিকানা জানিতে পারিব। 

দারাবালীর্থা। ঠাকুর তোমরা রোহিলখণ্ডের লোক বড় মিথ্যাবাদী | 
প্রতি তোমরা বলিয়া, যে, তোমাদের একটা লোক ফর্কাবাদের নবার 
কনার স্ওয়ান। জাঁলালউদ্দিনও তাহার দেওয়ান হইবার নিমিত্ত দর- 
খাস্ত করিয়াছিলেন।, 

শ্রীনিবায়। আমার সঙ্গের এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আপনার নিকট তাহাই বলিয়া- 
ছিলেন *ইনি বিন্বেশীয় লোকের, সঙ্গে কথা বলিবাঁর সময় প্রায়ই ঠাট্টা 
তামাসা করিয়া! ছুই একটা মিথ্যা কথা বলিয়া থাকেন। আমি এখন” 
স্তাগনার নিকট যাহা বলিতেছি তাহাই দত্য কথ|। আমরা ফরক্কীবাদের 
নবাধি কন্তাকেও কখন দেখি নাই এবং জালালউদ্দিন কে তাহাঁও জানি না। 

দাঁরাবালী। ফরকাবাদের নবাঁব কন্যাকে কখনও দেখ নাই, তবে তিনি 
সীত1 একথা কিরূপে বলিলে? ঠাকুর তোমাদের সকল কথা আমার 'মনে 
আছে। আমাকে 'ঠকাইতে পারিবে না। 

» শ্রীনিবাস। বাছা আমরা অর্থাকাজ্ষী নহি যে, তোমুকে ঠকাইতে 
আসিয়াছি *» আমি প্রকৃত অবস্থা তোমাকে বলিলাম। তোমার ইচ্ছা হয় 
বিশ্বাস কর, ন! হয় আমার কথ! মিথ্যা বলিয়া মনে কর। আমাদের ইহাতে 
কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। 

দ্বারাবালী। ঠাকুর তুমি রাগ কর কেন ? ফরক্কাবাদের নবাব কন্তাকে 
তোমরা,দেখিয়াছ কি, না, তাহাই জিজ্ঞাসা করিলাম। 

প্রীনিবামু। বাছা আমরা তাহাকে দেখি নাই। তিনি কোথায় আছেন 
তাহাও জানি না। | | 

দ্রারাঁবালী। তবে তোমাদের মেই আত্মীয় লোক প্রাচীরে লিখিয়। 
রাখিয়াছেন ফরক্কাবাদের নবাব কন্ত। সীতা, উদই জন্যই তাহাকে সীত। 
বলিয়াছ। 

শ্রীনিবাস। ই! 

দারাবালী। তিনি মুসলমানের কন্যা । তিনি কিরূপে পীতা! হইগগেন। 
সীতা তো তোমাদের দেবী । তোমরা “সীতা! রাম+ প্ণীতা রাম” বলিয়া 
পুজা কর না? 
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শ্রীনিবাস। বাছা, আমাদের হিন্দুদিগের স্ত্রীলোঁক সীতার স্থায় সচ্চবিত্রা 
হইলেই, তাঁহাকে আমর! সন্মান করিয়া সীত। সদৃশী বলয়! থাকি। স্্ীপ্লোক 
দিগের অন্তরে মীতার তেজঃ দৌথলেই তাহাকে সীতা বলা যায়__ 
বেগম পর্দার অন্তরা হইতে সীতার তেজঃ এই কথা শুনিয়াই 
_দ্ারাবলীকে বলিলেন “ীতার তেজঃ কাহাকে বলে ওকে জিজ্ঞাসা 
কর” বা 
দীরাবালী খা! বেগমের আদেশান্থদারে জিজ্ঞাসা করিলেন “ঠাকুর, মীতার 
তেজঃ কি? তোমরা সীতার তেজঃ কাহাকে বল ?--» | 
প্রীনিবাস। সীতার গ্রক্কতিকেই সাধারণতঃ সীতার তেজ: বনপা যায়। 
'দীত। নারীধর্শের একটা অদ্বিতীয় আদর্শ। স্তয়াং তাহার স্বভাব প্রকৃতি 
যে নারীর মধ্যে পারলক্ষিত হর, তাহার অন্তরে সীতাঁর তেজুঃ আছে 
বণিয়। আমরা মনে করি। শীত। লক্গীস্ব্পা। যে নারীর মধ্যে তাহার লক্ষণ 
দেখিতে পাই, তাহাকেই আমর। লক্ষীর তেজোংশ সম্ভৃত বলিয়া থাকি। 
বৈগম পর্দার অন্তরাল হইতে দারাবালীকে আবার বলিলেন “বাঁমণকে 
এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইয়। বলিতে ধল। ওর,'সব কথ! বোঝা! 
যায় না। | 
- দ্ারাবাী প্রনিঝাদকে বলিলেন “ঠাকুর আপনার এই কথ! স্বয়ং বেগ 
গুনিতেছেন।' তিনি মাপনার সব কথা বুদ্ধিতে পারেন না। সীতার তেজঃ 
কি একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়! বল ঠাঁকুর-_» 
প্রীনিবাম। সীতার মধ্যে যে সকল স?্‌গু ছিল তাহাই সীতার তেজঃ 
বলিয়া মনে করুন। যে স্ত্রীলোকের মধ্যে সেই সকল সদৃগণ আছে 
তাহার মধ্যেই সীতার তেজঃ রহিমাছে এইরূপ বলা যাইতে পারে। 
পর্দার অন্তরাল হইতে বেগম ' এবার স্বয়ং জিজ্ঞামা করিলেন সীতার 
মধ্যে কি সদৃগুণ ছিল? 
শ্রীনিবাম। সীতার মঞ্চের অনীম গতিভি, বিশুদ্ধ প্রেম, অত্যন্ত ত্যাগ- 
্বীকার এবং জীবন্ত ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি মমুদায় সদ্গুণই ছিল। অর্থা- 
কাজা, ধন সম্পত্তির লিপ! তীহার অন্তরে একেবারেই ছিল না। ধন রত্ধে 
কখনও তাহাকে বিমোহিত করিত ন! 
_ বেগম। এই মকন দদৃখণ তো হিন্দু মুমলমান সকল জাতীয় স্ত্রীলোকের 
মধ্যেই আছে। | 


দ্বিতীয় খণ্ড । ৯৩ 


শ্রীনিবাস হিন্দু মুলমান যত স্ত্রীলোকের মধ্যে এই সকল সদ্‌গুণ 
আছে ভীহারা সকলেই সীত। দদৃশী। তাহাদের সকলের মধ্যেই সীভার 
তেজঃ আছে বলিয়া আমর! মনে করি। তাহার! সকলে লক্্মীস্বরূপা 

বেগম গ্রীনিবাসের এই শেষের কথ! শুনিয়।, ভাবিতে লাগিলেন 
-*্তবে আর সীতার তেজঃতো। কিছুই নহে। বাঁমণ যে সকল সদ্ুণের* 
কথা বন্ধিত্রিতাহাই যদি কেবল মীতার তেন হয়, তবে এই সকল সদ্গুপ 
তো কিছু না কিছু সকলের মধ্যেই আছে । সকলেই আপন স্বামীকে 
ভালবাসে, দকলেই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে। তবে হিন্দুর এত “দীত। 
রাম” “স্টতা রাম*্বলিয়! চীৎকার করে কেন? হয়তো এ বামণও সীতার 
তৈজঃ কি, তাহ! জানে না। একটা বামণ বলিল সীতার তেজঃ রামজী। 
আর একুটা বামণ বলিল হন্ুমানজী সীতাঁফি তেজঃ হৈ। কিন্তু দে সকল 
বার্মখ অপেক্ষা ইহাকে কিছু ভাল বামণ বলিয়া বৌধ হয়। এ লোকট! 
পয়সা কড়ির আকাজ্ি নহে। স্বপ্নে কি ছাই মাটা দেখিলাম। স্বপ্নের 
কথা মকলই অমূলক । অনর্থক কেবল আজ ছুই তিন বৎসর কাল এক 
একটা বামণ ধরিয়া আনিয়া, কেবল গোলমাল করিতেছি। কিন্তু যত যত 
বামণ ধরিয়া আনিয়াছে তাহীদের চেয়ে এই বামণটাকেই কিছু বুদ্ধি- 
মাঁন বনিয় বোধ হয়। নারীধর্ম কি? এবং নারীধর্্ম পালন করিতে 
কাফেরদিগের মতান্ুসারে কি কি কাজ করিতে হয়, তাহা ও ইছট্র নিকটই 
জিজ্ঞাসা করিব। দেখি সে প্রশ্নের উত্তরে বামণ কি বলে। 

এইরূপ্,চিস্তা করিয়! বেগম পর্দীর অন্তরাল হইতে নিজেই জিজ্ঞাসা 
'করিজেন--“ঠাকুর নারীধন্্দ কি? এবং নারীধর্ম পালন করিতে হইলে কি 
কাজ করিতে হর % 

প্রনিবাস। রমণীগণ ঈশ্বর হইতে থে প্রক্কৃতি লাত করিয়াছেন, সেই. 
প্রকৃতি সংরক্ষণ করিতে পারিলেই তাহাদের নারীধন্ম প্রতিপালন কর! হয়। 

বেগম। শ্রীলোকের৷ ঈশ্বর হইতে কি্প্রক্কতি লাভ করিয়াছেন? 
তোমার কথ কিছুই বুঝিতে পারা যায় স্ত। 

শ্রীনিবাস। মা! রমণীদিগের মধ্যে তিনটা গুণ না থাকিলেই তাহার! 
নারী-ধর্্ম বিবর্জিত হইয় পড়েন। বিশ্বাস, প্রেম, এবং পবিত্রতা, এই তিন্টা 
নারী প্রকৃতির প্রধান ধর্্। হু্যয হইতে চন্দ্র যদ্রপ আলোক প্রাপ্ত হইয়া 
জগৎ আলোকিত করেন ? নারী হইতেই পুরুষকে সেই গ্রকার এই তিনটা 

১৯ 


৩০৪ অযোধ্যার বেগম । 


গুণ লাভ করিতে হয়। নারী অবলা, স্থৃতরাং ঈশ্বরেতে জীবস্ত বিশ্বাসই 
তাহার একমাত্র বল, প্রেম তাহার অস্ত্র, এবং পবিত্রতা তাহার ব্ম॥ এই 
তিনটা গুণই নারী প্রকৃতির বিশেষ ধর্ম 
বেগম। বিশ্বাস, প্রেম এবং পবিত্রতা তে৷ পৃথিবীর কি তরী: কি পুরুষ 
'সকলের মধ্যেই আছে। পরমেশ্বরকে সকলেই বিশ্বাস করে, সকলেই আপিন 
আত্মীয় স্বজনকে ভাল বাসে । সকলেই পবিত্র হইতে চেষ্টা করে ।*্এই তিনটা 
গুণ নারী প্রকৃতির বিশেষ গুণ কিরূপে হইল। 
শ্রীনিবাস? মা! এটা আপনার ভ্রম বিশ্বাস প্রেম এবং পবিত্রতা যদি 
সকলের মধ্যেই থাকিত, তবে আর এই রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর 
পরাস্ত পর্যযস্ত আজ হাহাকার শব শুনা যাইত না। এ সংসারে দশটা স্ত্রী 
লোকও নাই,যাহাদের প্রকৃত বিশ্বাস, প্রেম এবং পবিত্রতা আছে। আমাদের 
সীতারই কেবল বিশ্বাস, প্রেম এবং পবিত্রতা ছিল। সেই জন্তই আমরা মনে 
করি যে, সীতার তেজঃ যাহার মধ্যে আছে ভিনিই কেবল নারী-ধর্ম গ্রতি- 
পানে সমর্থ|। 
বেগম। তোমাদের লীতারই কেবল বিশ্বীদ প্রেম এবং পবিত্রতা ছিল? 
আর কাহারও নাই কিরূপ বুঝিলে? তোমাদের সীতা কি করিয়াছেন? 
বেগমের এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে শ্রীনিবাস সহাস্ত মুখে বলিতে বলিলেন-_ 
“সীতা কি করিয়াছেন শুনিতে ইচ্ছা করেন? তবে গশুনুন। সীতার 
জীবস্ত বিশ্বাস, নিঃস্বার্থ প্রেম এবং স্বর্গীয় পবিত্রতা ছিল বলিয়াই তিনি 
ছুঃসাধ্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। এ সংসারে নারীগণ অবলা । 
শারীরিক বলা ও বীধ্যে পুরুষাপেক্ষা তাহারা ছূর্বল। দুর্বল প্রাণীকে ম্বভা- 
বতঃই'ভীরুতা এবং নীচাশয়ত প্রতৃতি ঘ্বণিত পাঁপ সকল আশ্রয় করে। 
: ছুর্ববলতাই এক প্রকার মহাপাপ। কিন্তু পরমেশ্বর নারী জীবন ছূর্বধলতা 
সম্ভূত বিবিধ পাঁপ হইতে নির্মুক্ত রাখিবার নিমিত্ব,শারীরিক বলের পরিবর্তে 
নারীকে জীবন্ত বিশ্বাস প্রাদান করিয়াছেন। নারীর হৃদয়স্থিত সেই 
জীবস্ত বিশ্বী তীহার অন্তরে যেন্ধগণ্বল, যেরূপ সাহস প্রদান. করিতে পারে, 
কেবল শারীরিক বল পুরুষকে কখন তত সাহস, তত বীর্ধ্য প্রদান করিতে 
পারে না। সুতরাং বিশ্বীদের আধিক্যত। প্রযুক্ত নারী অবল! হইয়াও পুরুষা- 
পেক্ষা শতগুণে অধিকতর সাহস প্রকাশ, করিতে সমর্থা। কারণ শারীরিক 
বলের সীমা আছে। কিন্ত বিশ্বীস সম্ভৃত বল অসীম এবং অপরিমেষ় 


ঘিতীয় খণ্ড। ৩০৫ 


আসরবিপদ, বিশ্ব এবং তবিষ্যতের চিন্তা পুরুষের মন অবসন্ন করিতে 
গারে। ফ্বিন্ত বিশ্বাস সম্তৃত অপরিসীম বল যাহাঁর অন্তরকে বলীপনান করে, 
বিপদ, বিশ্ব, ভবিষ্যত চিন্তা কখন তাহাকে ভীত করিতে পারে না। যে 
নারীর জীবনে পুরুষাঁপেক্ষা অধিকতর সাহস বিকশিত হয় না,তিনি নিশ্চয়ই 
নারীর্ন বিবর্জিত হইয়াছেন। রাম অপেক্ষাও নীতা মময়ে সময়ে অধিক 
সাহস গ্রব্ক্শ করিয়াছেন। রাম, রাক্ষস এবং দৈত্যদিগের ভয়ে সীতাকে সঙ্গে" 
. করিয়] বনে যাইতে ভয় প্রকাশ করিলে,সীতা উপহাস করিয়। বলিয়াছিলেন 
“রাম, তুমি এত কাপুরুষ ) ইহা জানিলে পিতা আমাকে তোমার হাতে 
সমর্পণ কবিতেন নাশ” 

“এই জীবস্ত বিশ্বাস বন্্রপ নারীগণের শারীরিক বলবীর্ষ্যের অভাব মোচন 
করে, সেই প্রকার প্রেম তাহার অস্ত্রের অভাব দূর করে। লৌহ বিনির্টি্ত 
অস্ত্রের ভয় প্রদর্শন পূর্বক মানুষকে মহঞ্জে বশীতৃত করা যায় না। কিন্ত 
্রেমাস্ত্র দ্বারা অত্যন্ত অদম্য প্রক্কৃতিকেও সহজে বাধ্য করা যাইতে পারে। 
নারীর সেই প্রেমাস্ত্রের নিকট জগৎ পরাজিত হইয়া রহিয়াছে। এই অলশরধ্য 

অন্তর ছস্েদ্য এবং অনিবাধ্য। আর আত্মরক্ষার্থ পরমেশ্বর নারীকে পবিত্রতা 
্বরূপ বর্ণ প্রদান করিয়াছেন। সেবন লৌহ গঠিত বরাপেক্ষা শতগুণে 
অধিকতর কঠিন। যে নারীর সীতার স্তায় জীবন্ত বিশ্বাদের বল, প্রেমের 
অস্ত্র এবং পবিত্রতার বর্ম নাই, তিনিই ঈশ্বর প্রদত্ত প্রকৃতি ত্রষ্ঠ হইয়। নারী- 
ধর্ম বিবর্জিত হইয়াছেন। শারীরিক বলের অভাব নিবন্ধন ভীরুতা নীচা- 
শ্যতা এবং জবিষ্য চিন্তা তাহাকে সর্বদাই মানসিক কষ্ট প্রদান করে। 
প্রেমান্ত্র তুভাবে তিনি সর্বদা আপনাকে অসহায় বলিয়া মনে করেন। 
আর পবিত্রতার বর্দহীন হইয়া গ্রলোভনের নিকট তিনি সর্বদাই পরুন্ত 
হইয়। রহিয়াছেন। ) 

বেগম, শ্রীনিবাসের এই সকল হী শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া 
পড়িলেন। শ্রীনিবাসের সকল কথা! তিনি বুঝিঝেও পারিলেন না। কিন্তু : 
শতিনি মনে মনে ভাঁবিতে লাগিলেন যে, ইনি কাফের হইলেও সামান্ত লোক 
নছেন। ইনি একজন অসাধারণ লোক হুইবেন। কাফেরের &উপর বেগমের ' 
যে একটু স্বার ভাব ছিল, তাহ! আজ অনেক পরিমাণে দূর হইল। সায়ং- 
কালে তিনি শ্রীনিবাসকে আজ বিদাস্ দিবার সময় বলিলেন “আপনি অস্থ্‌- 
গ্রহ করিয়। আবার কল্য প্রাতে একবার এখানে আমিবেন।” 


৩০৬ অযোধ্যার বেগম। 


শ্রীনিবাস বেগমের কথায় সম্মত হইয়া! বাজারে চলিয়া আদ্নিলেন। 


বেগমের লোকেরাই বাজার মধ্যে তাহার বাঁত্র অবস্থানের স্থার্ন নির্দিষ্ট 
করিয়। দ্দিলেন। 


ষ্ঠত্রিৎশত্ুম অধ্যায়। 


গবিত্রতাই বর্ম 

শ্রীনিবাসকে বিদাঁয় দিয় বেগম আহারান্তে শয়নাগারে প্রবেশ করি- 
লেন। আজ রাত্রে আর শী শীত তাঁহার নিজ হইল ন্কা। তিনি, শ্রীনিবাস, 
পণ্ডিতের সমুদয় কথা মমে মনে চিন্তা করিতে লাগিবেন। 

চিন্তাশীল লোক শাস্বাধ্যয়ন না করিলেও, শুদ্ধ কেবল] আত্মতিত্তা এবং 
আত্মানসন্ধান দ্বারা বিজ্ঞান, দর্শন এবং রাঁজনীতি সম্বন্ধীয় অনেকাঁনেক 
নিগুধহবদয়ঙূম করিতে সমর্থ হয়েন। আশমচিস্তা এবং আত্মাঙসন্ধান, 
না থাকিলে সহস্র সৃহ্র পুস্তক পাঠ করিলেও লোকের জ্ঞান হয নাঁ। চিন্ত] 
হীন লোকের পুস্তক অধ্যয়ন কবুল একটা, রোগের বারণ হইয়! পড়ে 
অনেকানেক পুস্তক পাঠ করিয়াছেন বলিয়া তাহাদের মনে বৃথা অহস্কারের 
ভাব উপস্থিত হয়। পঞ্জাবের অধীশ্বর মহারাজ রণজিৎ সিংহ, আপন নাম 
দস্তখতপ্করতে অসমর্থ ছিলেন। কিন্তু শুদ্ধ কেবল চিন্তাদ্বারা রাজনৈতিক 
কৌশল সম্বন্ধে এতাদুশ গাঁরদপিতা লাভ করিয়াছিলেন যে, বর্তমান সময্নের 
. অতি স্থুশিক্ষিত নীতি বিশারদ পগ্ডতগণকে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সীতার করিতে 
হয়। ২ 
, বউ বেগম অশিক্ষিত! রমণী হইলেও তাহার জীবনের গ্রত্যেক কার্ষ্যে 
তিনি বিশেষ আত্মচিস্তা ও আত্মানুসন্ধানের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । 
তাহার মন স্বভাবতঃ অত্যন্ত চিন্তাশীল ছিল, কোন বিষয় দেখিলে কিন্বা৷ কিছু 
শুনিলে ষাহার তত্ব জিজঞন্গু,মন তাহাঁয় তবাহুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইত।. এই 
জন্যই স্বপ্নের মধ্যে কোন দত্যের"আভাস আছে কিনা, তাহার অনুসন্ধানে, 
ঠাহাঁকে আপন প্ররৃত্যান্থসারে প্রবৃত্ব হইতে হইল। 'আজি পর ৮ 
চিন্তা করিতে লাগিলেন-- 

“এপত্ডিতের কথা তো স্পষ্ট কিছু বুঝিতে পারিনা। সীতার বদয়ের 
সদগুণই সীতার তেঃ। সীতার সেই সবল সহ্‌গণ যে নাগীর মধ্যে আছে 
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তিন্তিই নারীধর্শ প্রতিপাপনে সমর্থা। কিন্তু সীতার সে সকল সদ্গুণ তো 
সকল নীরীর মধ্যেই আছে। সীতার না হয় সে সন্গুপ অধিক পরিমাণে 
ছিল। অন্থান্ স্ত্রীলোকের কিছু কম আছে। আমার হ্বাঁয়ে কি বিশ্বাস, 
প্রেম এবং পবিত্রতা নাই? আমি কি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি না? আমি কি 
লোককে ভাল বাদিনা? আমি কি কথন কোন অপবিত্র কা্ধ্য করিয়াছি? 
“্িদ্ত পণ্ডিতের একটা কথ! সত্য বলিয়া বোধ হয়। পত্ডিত বলিয়া- 
ছেন বিশ্বীসই নারীর বল, প্রেম নারীর অস্ত্র, পবিত্রতা নারীর বর্ম। সে 
বিশ্বীস নারী হৃদয়ে এতদুর বল প্রদান করিবে যে তাহার অন্তরে ভীতি, 
*ভাবনা, দুশ্চিন্তা কিছুই থাকিবে না। সে বিশ্বাস নারীহ্দয়ে সহস্র 
হস্তীর বল প্রদ্দান করিবে। নারী তখন কাহাকেও ভয় করিবে নাঃ 
কান বিষয়ে ভাবনা চিত্ত! করিবে না। এই রূপ বিশ্বাস অতি বিরল। 
বি মানুষের ঈশ্বরের উপর এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে, বড়ই স্থখের 
বিষয় হয়। আজ পীঁচ বৎসর কাল 'নবাবের মৃত্যু হইয়াছে। রাজ্য নষ্ট 
হইবে, এই ছুৃশ্চিস্তায় আজ পাঁচ বৎসর কাঁল আমার একপ্রকার “নিত্রা 
নাই ? আমার আহার নাই, ভীতি, ভাবনা, ছুশ্চিন্তা নিবন্ধন সর্বদাই 
মার পর নাই মনোকষ্ট সহ করিতেছি। কেনই বা আমি এত চিন্তা করিয়া 
কষ্ট পাইজতছি। কোরাণে তো স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে-:“ঈশ্বর সর্বদাই 
বিশ্বাসীকে রক্ষা করেন” । বৃদ্ধ পণ্ডিতট! কাফের হইলেও ইহাপ্ম রুথা মিথ্যা 
নহে। একেবারে কোরাণের আসল কথাই বলিয়াছে। কাফের এ কোরা- 
* ণের করাকরূপে জানিল ? এতো ঠিক কোরাণের কথা । বিশ্বাসীর ভীতি 
ভাবন+ দুশ্চিন্তা কিছুই থাকে না। 
প্যে দ্রিন নবাবকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত বন্ঝারে যাত্র! করিলামাসেইদিন 
তো কোরাণের এই কথাই পাঠ করিয়াছিলাম। ঠিক মনে হইয়াছে, ঠিক 
মনে হইয়াছে। সেদিন সুরা ফাতের পাঠ করিয়াছিলাম। সুরা ফাতেরের 
মধ্যেই তো বোধ হয় লেখা রহিয়াছে “ঈশ্বর সর্রবিষয়ে ক্ষমতাশালী । তিনি 
রক্ষা করিলে কে মানুষকে বিনাশ করিতে পারে।” 
এই প্রকার চিন্তা করিবার সময় কোরাঁণ খুলিয়া বেগমের সুরা ফাতের 
পাঠ করিবার ইচ্ছা! হইল। শিয্পর হইতে কোরাণখানি বাহির করিয়া 
.. তাহার পাতা উপ্টাইতে লাগিলেন। কোরাণ খুললে পরই সুরা আহ- 
জাবের একাংশ দৃষ্টিপথে পড়িল। সেস্থানে লিখিত রহিমা “ধর্েবী- 
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দিগকে পরমেশ্বর ক্রোধ সহকারে ফিরাইয়! দিলেন। তাহারা কোন কল্যাণ 
লাভ করিতে পারিল না। বিশ্বাসীদিগের পক্ষ হইয়া পরমেশ্বর ্বয়ং 
যুদ্ধ করিলেন । তাহাতেই তাহার! জয় লাভ করিল।” 

এই কয়েকটী কথা পাঠ করিয়া বেগম মনে মনে আঁবার ০ 
উঠিয়ে 

“কাফের তো ঠিক্‌ কথ! বলিরাছে। কাফের পণ্ডিতটা আমাদের, কোন 
মৌলবীর কাছে কোরাণের কথা শুনিয়া! থাকিবে। কোরাণের প্রায় সকল 
সুরার মধ্যেই তো লেখ! রহিয়াছে। বিশ্বাসীর অন্তরে ভয় ভাবনা চিন্তা 
প্রবেশ করে না। ঈশ্বরই বিশ্বাসীর সহায়।” ও 
॥. বেগম মনে মনে এইকপ চিন্তা করিতেছেন। এদিকে হস্ত দ্বারা ধীরে” 
ধীরে কোরাণের পাতা উপ্টাইতেছেন। পাতা উপ্টাইতে উল্টাইতে সুর] 
ফাতের বাহির করিলেন । প্রায় অন্যুন এক ঘণ্ট। বসিয়! স্থুরা ফাঁতের 
পাঠ করিতে লাগিলেন। কয়েক পৃষ্ঠা,ছুই তিনৰার পাঠ করিয়া মনে মনে 
বলিতে লাগিলেন। ও 

পুরা ফাতেরের মধ্যে তো পণ্ডিতের সকল কথাই আছে-_ 

“ঈশ্বর সবর (বিষয়ে ক্ষমতাশালী”_ ঈশ্বর মানুষকে দয়া করিলে 
কেহ তাহা নিবারণ করিতে পারে না”_-“ঈশ্বর ানকে রক্ষা 
করলে অনয কেহ তাহার কিছু. করিতে পারে না”-_-“হে মানব 
ঈশ্বরের অঙ্গীকার কখনও মিথ্যা হয় না”_-"সাবধান পৃথিবী যেন 
তোমাকে প্রতারণা করে ন1*--“গৃথিবী শয়তান”_*শয়তান * 
ডিজনি? “ধর্মদ্রোহীর জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা 'করি- 

ছে'_-“ঈশ্বর দিনকে রাত্রি করিতে পারেন। রাত্রিকে দিন করিতে 
রা *__“্তিনিই তোমার বল ভরসা*--“তাহার উপর বিশ্বাস 
করিলে কেহ তোমার কিছু করিতে পারিবে না*__ 

সুরা ফাতেরের স্থানে স্থানের «এই উপরোক্ত কথা কয়েকটা আবৃতি 
করিয়া বেগম ক্রন্দন করিতে লাঁগিলেন। অকন্মাৎ তাহার ম্বামী বিয়োগ 
শোক তাঁহার হদয়মধ্যে উপস্থিত হইল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন। 

প্হা সে দিন সেই ঘোর বিপদকালেও, আমার মনে কত সাহস, কত . 
উৎমাহ, কতই আনন্দের ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে 


দ্বিতীয় খণ্ড। ৩০৯ 


বাঁদীন্র পোষাক পরিলাম। জহরাপী বলিল, আমেতু ঠিক তোমাকে এখন 
একটা বীদীর স্তায় দেখা যায়। গৃহ হইতে বাহির হইবার সময় সুরা ফাঁতের 
পাঠ করিলাম । সুরা ফাতেরের এই সকল কথ! পাঠ করিবামাত্র কত সাহস, 
কত উৎসাহের ভাবই আমার মনের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। জহরালী, 
বর্লিল আমেতু, বড় রিপদের, পথ অবলম্বন করিলে। আমি বলিলামূ, 
ফিরিহ্গী'”কাফের। কাফেরকে আবার ভয়। খোদা আমার সঙ্গে সঙ্গেই 
আছেন। 

“যৌবনক্লালেই বুঝি মানুষের সাহস থাকে। বুড়া হইলেই বোধ হয় 
মান্য নিস্তেজ হইয়া! পড়ে। সেই প্রকার সাহদ আমার এখন থাকিলে 
কি,আর দিন রাত্রি এই ফিরিঙ্গীর ভয়ে এত ছুশ্িন্তা হইত। ভাবনা! ' 
চিন্তায় জামার শরীর একেবারে ক্ষয় হইল। সে সাহস, সে উৎসাহ তে। 
একেবারেই চলিয়া গিয়াছে। বুড়া হইলে মান্ুষের শরীরের বল বীধ্য থাকে 
না। তাহাতেই বোধ হয় মান্গষ এত নিস্তেক্গ হইয়া পড়ে। কিন্ত সে সময়েই 
আমার শরীরে এমন একটা অধিক কি বল ছিল। সে সময় তো আমি 
অস্থি চর্ম সার হইয়া পড়িয়াছিলাম। আসফউদ্দৌলার জন্মিবার পর অন্ততঃ 
বাবু তের বৎসর আমার শরীর দুর্বল ছিল। বরং সে সময়ের ঝুপেক্ষা এখনই 
শরীরে অধিষ্ষ বল রহিয়াছে। দূর হউক শরীরের বল-_-ও শরীরের বল 
কিছুই নহে। বুড়া! হইলে মাঁন্ষের বুদ্ধি শুদ্ধি জোপ পায়? ঠ্তাহাতেই 
বোধ হয় এ দশা! ঘটে। কিন্তু তাহাই কিরূপে বল যায়। বুড়া হইলে মান্গু- 
যের বুদ্ধি বিবেচনা পরিপক্ক হয়। কেন যে আমার সেই যৌবনকালের 
সাহস, উৎসাহ চলিয়া! গেল ? কেন যে আমি এখন দিবারাত্র ক্েল হশ্চি্তা 
এবং ছূর্ভীবনগ শরীর ক্ষয় করিতেছি, কিছুই বুঝিতে পারি না”  * 

বেগম মনে মনে এই রূপ ভার্বিতে ভাবিতে নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু চিন্তার আোত একবার মনের মধ্যে প্রবাহিত হুইতে 
আরম্ভ হইলে, লোক শত চেষ্টা করিয়াও নিদ্রা যাইতে পারে না। চিন্তা 

* সর্বদাই শয্যা হইতে নিদ্রাকে দুর করে। নিদ্রা চিন্তার শয্যা হইতে সর্বদাই 
পলায়ন করে | বেগমের নিদ্রা হইল ন|। তিনি শধ্যার উপর শয়নাবস্থায় 
ছট. ফট. করিতে লাগিলেন। চিন্তা এ ছুগ্ধফেননিভ শহ্যাকে কণ্টক শহ্যা 
করিয়া তুলিল। বেগম আবার কৌরাণ খুলিয়! স্বর! ফাতের পাঠ করিতে 
লাগিলেন। আবার পাঠ করিলেন। 


৩১০ অধযোধ্যার বেগম। 


“ঈশ্বর মানুষকে রক্ষা করিলে অন্ত কেহ তাহার কিছুই কুরিতে 
পারে না”। 
এই কথ! পাঠ করিয়াই এবার ঠিক যেন রিনা নিত 
জাগ্রত হইলেন। হঠাৎ তিনি বলিলেন_ 
“পণ্ডিত ঠিক কথাই বলিয়াছে। বিশ্বীসই একমাত্র অবশ্গার বল।৮ 
আমি বে বল বুদ্ধির বিষয় এতক্ষণ চিন্তা করিলাম, সে বল বুদ্ধি সকলই 
বৃথা । আমরা স্ত্রীলোক । আমাদের শরীরে বল নাই। আমরা অন্্র-ধারণ 
করিতে জানি না। পরমেশ্বর পরম দয়ালু। তাই তিনি স্ত্রীলোকদ্দিগকে 
বিশ্বাস প্রদান করিয়া বলের অভাব (মোচন করিয়াছেন । পুক্ষষের ব্ল, 
আছে। সেই জন্য তাহাদের বিশ্বাস বড় কম। বকৃসার হইতে পলাইয়! 
আসিবার.সময় নবাব সর্বদাই শঙ্কিত ছিলেন। তাহার মুখে হাসি' ছিল ন। 
তিনি রাত্রে ন্বপ্রেও “ইংরাজ সৈশ্ত আসিয়া পৌছিয়াছে, ইংরাজ সৈন্ আঁসিয়া 
পৌছিয়াছে” বলিয়া চীৎকার করিপ্না উঠিতেন্ন। তীবুর নিকট কোন একটা 
শব গুনিলে চমকিয়া উঠিতেন। আমি তখন তীহার সে অবস্থা দেখিয়া, 
সে ছুঃথের সময়ও, হাঁসি সম্বরণ করিতে পারতাম না। তিনি আমাকে হাস্ত 
করিতে দেখিয়া বলিতেন-_ ও 
“আমেতু, তোমার বড় দাহদ, কিছুতেই তোমাকে ভীত'করিতে পারে 
না1৮ জানি বলিতাম “কাফেরকে আবার ভয় করিব? খোদা আমার সঙ্গে 
সঙ্গেই আছেন।” 
ঠিক হইয়াছে; ঠিক হইয়াছে । এ কাফের পণ্ডিত সাধারণ*লোক নহে। 
ঠিক কথা ভ্রলিয়াছে। কোরাণের আসল কথা বলিয়াছে। বিশ্বীষই নারীর 
বল্‌।' শরীরের বল কিছুই নহে। বিশ্বাসই একমাত্র বল। কাফের বলিয়াছে 
ভাঁলবাঁদা নারীর অন্ত্র। সেও তো ঠিক কথা । এ কথা তো৷ জগদস্বা বেগমও 
বলিয়াছেন। 
যে দিন বক্সার হইন্ে পলায়ন করিয়। আমর ফায়েজাবাদে আসিয়া! 
পৌছিণাম,সে দিন মস্জিদ হইতে নেমাজ করিয়। আসিয়াই নবাব বলিলেন," 
*আমেতু আজ োদার সাক্ষাতে তো! করিয়াছি, তোমার কোন কথ! 
আর লঙ্ঘন করিব না। আমার রাজপদ ধনসম্পত্তি সকলই তোমার। সামার 
নিমিত্ত যে তুমি প্রাণ দিতে পার, তাহ! বিলক্ষণ বুরিয়াছি। তুমিই এ রাজ্য 
রক্ষা করিতে পারিবে। আমি প্রাণ থাকিতে আর তোমার অমতে কোন কার্ধ্য 
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করিব না। বল আমিকি করিলে তুমি হুখী হইবে। তুমি যাহা হি 
বগিবেঠত্হাই করিব। আমার তখন একবার মনে হইয়াছিল যে, নবাবকে 
বপি তুমি আর খোর্দ মহলে যাইতে পারিবে ন|। রাজকার্ধ্যাবমানে 
সর্বদা আমার কাছে আসিয়া বসিবে। কিন্ত সে কথাটা বলতে আমার 
লজ্জান্বাধ হইতে লাগিল। তখন ভাবিলাম, নবাব আনাকে কামাসক্ত 
স্ত্রীলোক বুলিয়৷ মনে করিবেন। পূর্ব হইতে নবাবের ব্যভিচার দেখিতে ' 
দেখিতে আর খোর্দ মহালের প্রতি আমার পূর্বের ন্যায় ঘ্বণা ও বিশে: 
ভাব ছিল না । সে বিষয়ে আর আমার তখন জ্রক্ষেপও ছিল না। আনার 
বিবাহের পুরদিন যদি নবাব আমাকে এই কথা বলিতেন, তবে তাহার পদ- 
তঞ্লে পড়িয়া! বলিতাম প্জীহাপনা এ বাদীর বুকে ছুরী না দিয়। তুমি কখন 
আর উপপত্রী আনিতে পারিবে না । জগদস্ব! বেগম সত্য কথাই বণিয়াছেন। 
গাপ*ও কুকাধ্য দেখিতে দেখিতে, পাপকে পাপ বনিয়! দ্বণ। হয় না, 
কুকার্য্যকে কুকার্ধ্য বলিয়! মনে হয় না। কয়েক বৎসর পরে নবাবের ব্যতি- 
চারের প্রতি আমার একটুও দ্বণ! ছিল ন1। 

“আমি ভালবাস্মর অস্ত্র দ্বারা নবাবকে একেবারে বাদ্ধিয়া ছিলাম। 
কিন্ত বৃথা লঙ্জা নিবন্ধন সে দিন তাহাকে ছাড়িয়। দিলাম । সে দিন আমি 
নিশ্চয়ই তীহ]কে পরক্ত্রীগমন হইতে বিরত করিতে পারিতাি। ধিক্‌ সে 
বৃথ! লজ্জ| স্বামীর নিকট স্ত্রীর লজ্জা! করা মহাপাঁপ। স্বামীকে মহন্জা কথা 
বলিতে যে স্ত্রীলোক লজ্জা করিবে তাহাকে আশার ন্যায় ছুর্দ। ভোগ 
করিতে হইব্র। আমি নবাঁবকে হাতের মধ্যে পাইয়া! তখন ছাড়িয। দিলাম । 
হায় হায় "সে দিন যদি এই বিষয়ে আটা আটী করিতাম, তবে কিআর এ 
বিপদ ঘটিত? ত তবে কি আর নবাব হাফেজ নন্দিনীর জন্ত পাগল" হইজেন, ! 
তবে কি আর“ নবাবের অকালে মৃত্যু হ হইত? নবাঁবের অকাল মৃত্থ্য এবং 
রাজ্য নষ্ট সমুদয়ই আমার দোষে হইয়াছে। 

“আনব কাফেরের কথ গুনিয়া আমার নিত্রাভঙ্গ হইল। বিশ্বাসই স্ত্রী- 
£লাকের বল। এই বল ছিল বলিয়াই ত্বখন আমি বল্সারে যাইতে সমর্থা 
হইয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বর আমাদের । কাফেরের হস্ত 
হইতে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে রক্ষা করিবেন। কাফের ঈশ্বরের শত্র। 

পণ্ডিতের দ্বিতীয় কথাও সত্য।, প্রেমই নারীর অস্্র। এই প্রেম অন্ত্ 
্বারাই তো৷ নবাবকে বান্ধিয়া ছিলাম। নবাব চিরকালই অদম্য কুপ্রবৃত্তির 
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বশীভূত ছিলেন। তিন শত স্ত্রীলৌককে আনিয়া খোর্দ মহল পরিপূর্ণ 
করিলেন, তত্রাচ নৃতন নৃতন স্ত্রীলোক দেখিলেই তাহাদিগকে প্রোর্দ মহলে 
আনিয়া রাখিতেন। তাহার এইরূপ অদম্য কাম প্রবৃত্তিকে আমি অনায়াসে 
বশীভূত করিয়াছিলাঁম। একবার যদি মুখ খুলিয়া, লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক 
সেদিন বলিতাম “জহাপনা এ বীদী তোমার ধন বত্ব রাজ্যপদ চাহে না। 
এ বীদীর ধন রদ রাজ্যপদে কোন প্রয়োজন 'নাই। এ বাদীর এই মাত্র 
আরজু। এ বাদীকে ছাড়িয়া রাজকার্ধ্যাবসানে দিন দিন খোর্দ মহলে ' 
যাইতে পারিবে ন1।” সে দিন নবাব নিশ্চয়ই আমার অনুরোধ রক্ষী করি- | 
তেন। নবাব মস্জিদে নেমাঁজের সময় তোবা করিয়া ছিলেন, যে, আমার 
কোন কথা লঙ্ঘন করিবেন না। সেদিন এ খোর্দ মহল আমি উঠাইয়া 
দিতে পারিতাম। | 

«সেই দিন ধন রত রাজ্যপদের কথা শুনিয়াই আমার মন উল্লসিত হইসক 
উঠিল। আমি ধনরত্ব রাজ্যপদের নাম গ্ুনিয়া আহলাদে আটখান! হইয়! 
গড়িলাম : ধন রত্বই আমাকে তখন ভুলাইল। সে দিন যে উপাঁয় অবলম্বন । 
করিলে, নবাবকে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারিতাম, সে উপায় 
অবলম্বন করিলাম না। দূর হউক এ ধন রত্ব। পণ্ডিত ঠিক বলিয়াছে। 
সীতা অর্থাধ্া[জ্ণী ছিলেন না। সুতরাং তিনি নারী-ধর্ম্ম প্রতিপালনে 'মর্থা 
ছিলেনৃ/,ধিক্‌ এ জীবন। ভুলো অর্থাকক্ষিনী হইলেই হবে] । 

“আজ জগদম্বা বেগমের কথার অর্থ বুঝিলাম। জগদস্বা বেগম আমাঁকে 
প্রায়ই বলিতেন “তুমি নারী-ধর্্ম বিসর্জন করিয়াছ।” ২, 

“আমি তখন হাসিতাম। আমি মনে করিতাম যাহারা বেশ্তাবৃত্তি অঁব- 
লম্বন করে তাহাঁরাই কেবল,নারী ধর্ম্ম বিবর্জিত হয়। কিন্তু জগদস্বা বেগমের 
কথার নিগুঢ় তত্ব এখন আমর হৃদ্ধোধ হইল। জগদন্ব৷ বেগমের মুখে দিন 
দিন এই কথা শুনিতাম। তাহাতেই বোধ হয় স্বপ্নেও দেখিয়াছিলাম যে « 
হাফেজননিনী বলিতেছে_-“নারীশধর্ম বিসর্জন করিয়া তুমি বিনাশের দ্দিকে 
চলিয়াছ।» 

“জগদঘা! ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন । পঙ্ডিতের এক কথাও মিথ্যা নহে। 
বিশ্বাসই নারীর ব্ল, প্রেমই নারীর অস্ত্র এবং পবিভ্রত! তাহার বর্ম । সেই 
বিশ্বাস এবং প্রেম বিবর্জিত হইয়! আমি নারী-ধর্মচ্যুত হইয়াছি। একমাত্র 
পবিত্রতার বর্দঘই বুঝি এখন_আমার আছে। কিন্তু বল এবং অন্শস্ঠ সিপাহী 
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কি বেবিল বর্ম পরিধান করিয়! আত্মরক্ষা করিতে পারে? কখন না, 
কখন না? 

“আঁ বুঝিলাম স্ত্রীলোক অর্থাকাজিণী হইলেই, সে নারী-ধর্্ম বিবর্জিতা 
হয়। অর্থাকাজ্িণী স্ত্রীলোক বেশ্তা। সে ধর্মপত্বী নহে। হায় হায় নবাব যখন 
সেঠিন সমুদয় ধন রত্ব প্রদান করিলেন, তখন যদ্দি একবার তাহার পায়ে 
পড়িয়া বলিতাঁম দর্জীহাপনা এ বীদদীর ধন রত্ধে প্রয়োজন নাই। বাদী” 
কেবল তোমীকেই চাহে।” তবে তো সকল দিকই বঙ্তায় থাকিত। এই 
ধন রত্ব আমাকে তখন এত উল্লাসিত করিল, আমার আর সে কথা বলিতে 
মনে হইল না। লোকে তখন আমাকে নবাঁথের খণদাতা বলিয়া মনে 
কারিত। আমি ত সত্য সত্যই সেই সময় হইতে নবাবের কেবল খণদাতা 
হইয়া পড়িয়াছিলাম। তখন আমাদের পরম্পরের মধ্যে তো স্বামী স্ত্রীর 
সম্বন্ক* একেবারেই ছিল না৷ 

«এ সংসারের ধন রত্ব মানুষের মন বড় মোহিত করে। মানুষের হৃদয়কে 
প্রেমোচ্ছাস শৃন্ত করে। ধন রত্ব প্রাপ্তির পর কেমন “করিয়৷ তাহা রকম 
করিব? কাহার জিম্মায় কোন সম্পত্তি রাখিব ; সেই চিন্তাতেই তো আমার 
দিবা রাঁত্র অতিবাহিত হইত। নবাব দিব! রাত্র খোর্দ মহলে পড়িয়া থাকি- 
লেষ্ট তাহার অন্থুন্ধান করিতাম। মনে করিতাঁম আমিই*সর্ব প্রধান! 
বেগম। প্রধান বেগমের পদ পাইয়াছি। কিন্ত এ সংসারের পর প্রস্থ বিষবৎ। 
এই পদ গ্রতুত্বের গর্বই আমাকে নারী-ধর্মম বিবর্জিত করিঠা। ধন রত রক্ষার 
চিন্তা দিন প্রিন আমার জীবন্ত বিশ্বাসকে ক্ষয় করিতে লাগিল। ধন রহ্বের 
চাঁপা পল্িয়া আমার হৃদয় উচ্ছাসহীন হুইল। 

«আজ জগদস্বা বেগমের কথা ঠিক হইল । মহপ্সদ আমাদের *আম নবী । 
আর মানুষই মানুষের খাষ নবী। এই কাকের পণ্ডিত আমার খাব মবী 
হইল। ইহার কথাতেই আমি আপন ভ্রম বুবিতে পারিদাম। আমি সত্য 
সত্যই বিশ্বাস এবং প্রেম বিবর্জিত হইয়। পড়িয্াছি।” 

বেগম রাত্রি প্রায় তৃতীয় গ্রহর পর্যন্ত জাগ্রত থাকিয়। এইকপ চিন্তা 
করিতে লাগিলেন। অত্যন্ন রাত্রি থাকিতে তাহার নিজাবেশ হইল। তিনি 
নিদ্রিত। হইয়া পড়িলেন। 

বঙ্গীয় পাঠকগণ বউ বেগমের, এই চিন্তার কথা পাঠ করিয়। হয়ত 
মনে করিবেন যে, অশিক্ষিত মুসলমান স্ত্রীলোকের মনে কি কখনও এইক্ধপ 


৬১৪ অযোধ্যার বেগম 1 . 
চিন্তার উদয় হইতে ও কিন্তু চিন্তাণীল মাহা সব শুন্ের 


নিগৃঢ় তত্ব অনুভব 
০ সময়ের নি বলিয়া! পরিচিত চিন্তাহীন বাঙ্গাশীদিগের 


মধ্যে যাহারা কেবল গবর্ণমেন্টের চাকুরী করিবার প্রত্যাশায় কিন্বা অন্য 
কোন ব্যবসায় অবল্বন পূর্বক অর্থোপার্জনের আশায় স্কুল কলেজে দিদ্যা- 
ভ্যাস করিয়াছেন ; তাহাদিগের অপেক্ষা অশিক্ষিত রণজিৎ. সিংহ এবং অশি- 
ক্ষিতা বউ বেগম শুদ্ধ কেবল আত্মচিন্তা এবং আত্মাস্সন্ধান দ্বারা সমধিক 
জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। যীহারা কেবল বি এ, এম এ পাঁশ কুরিবার নিমিত্ত 
ত্রিকোণমিতি (1807076%5) সথত্র অধ্যয়ন করেন। ক্রিন্ধ মংসারে প্রবেশ, 
রুরিবামাত্রই আবার সেই ত্রিকোণমিতির সাইন কোসাইন (3৮৪, 2০810) 
পর্ধাস্ত বিস্থৃত হয়েন, তাহাদিগের নিকট বউ বেগমের ঈদৃশ চিন্তা অসুস্তব 
বলিয়া বোধ হইতে পারে। কারণ আত্মচিন্ত। নামে সংসারে যে 'কোন 
বিষয় আছে, ততপ্রতি কখনও তাহাদের দৃষ্টি পড়ে না। স্কুল কলেজে অধ্যয়ন 
ছিন্ন শুদ্ধ কেবল আত্মচিস্তা এবং আস্মান্গুসম্বীন দ্বারা যদি মানুষের জ্ঞান 
লাভ করা অসম্ভব হইত, তবে আমরা কখনও গোৌতম,' পাঁতগ্রল, সক্রেটিস 
, প্রহথতির নাঁম শুনিতেও পাইতাম ন|। 
কোন ফোন পাঠক কিন্বা পাঠিকা হত বলিবেন যে মুসলমানের 
বেগম মে ্লগ্গে সীতাকে দেখিয়াছিলেন এ বড় অসম্ভব কথ!। কিন্তু আমর! 
পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যানগর ফায়েজাবাদের রাজধানী 
হইতে তিন ক্রোশ মাত্র ব্যবধান। সীত্তার গল্প অযোধ্যার বেগ্মমেরা অহনিশ 
শ্রবণ করিতেন। সীতার শয়ন মন্দিরের চূড়া ইহাদিগের রাজপ্রাসাদ হইতে 
দেখা যায়? এমত অবস্থায় বেগমের স্বপ্নে সীতাকে দর্শন করা অসম্ভব নহে। 
তবে যদি পাঠক ও পাঠিকাগণ' বলেন যে সীতা হিন্দুর কন্তা ছিলেন। 
তাহার আত্ম যে মুসলমানের অপবিত্র শয়ন গ্রকোষ্ঠে প্রবেশ. করিয়া- 
ছিল, এ কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না। ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা পাঠক 
গণকে বলিতেছি যে তাহারা অন্থুগহ করিয়া স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্ত্র সেনের, 
(4 [90 10901660796 )4আমি কি পয়গান্ঘর* এই বক্তৃতাটী পাঠ 
করুন। এরই বতৃতাঁয় কেশব বাবু বলিয়াছেন যে, তাহার চৌদ্দ বৎসর 
বয়সের সময়,জনের আত্মা এবং পলের আত্মা তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছিল। সাত সমুদ্র পার হইয়া যদ্দি এই ছুইটী বিলাতি আত্মা ভারত- 
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বর্ষে কেশব বাবুর নিকট আসিতে পারিল? তবে সরযুনদীর অপর পার্- 


স্থিত কটবৃক্ষ হইতে সীতার আত্মা বেগমের নিকট আসিবে এ একটা 
অসম্ভব কি? 


সপ্তত্রিংশত্বম অধ্যায়। 


রাজা প্রজাসমন্রির ভৃত্য । 
'নিশ! অবসান প্রায়। রজনীতে দুশ্চিন্তা, ভীতি, ভাবনা থে সকল শয়ন 
গ্রকোষ্ঠে বেশ ,করে নাই; জঘন্য নৈশিক আমোদ প্রমোদ বে সকল 
শশয়নাগার অপবিত্র করে নাই; হুনির্খ্ল পৌর্নমাদী চজ্ালোকের ন্যায় 
অনাঁসক্ত বিশ্বীপীদ্বিগের হৃদয়ালোকে যে শব্য! পরিবেষ্টিত ছিল স্্য্যোদয়ের 
ু্কই হুর্য্যের হুরধ্য মে শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া! নিদ্রিত যর 
জাগ্রত করিতেছেন। 
রাত্রাবসানের এক ঘণ্টা পূর্বে ফায়েজাবাদের কোন কোন, স্থান 
হইতে কেবল “সীতা রাম” «সীতা রাম” শব্ধ গুন! যাইতেছে । কোন 
কোন স্থান হইতে অত্যুচ্চৈঃস্বরে “আল্লা আক্বর” “আল্লা আক্বর” শব 
সমুখিত হইয়া গগণ মেদ্িনী পরিপূর্ণ করিতেছে। ঈদৃশ ধলরবে অন্যান্ত 
সমুদায় লোকেরও নিদ্রা ভঙ্গ হইতেছে। বাহিরের এই কৌলাম্ুল, সকলকেই 
জাগ্রত করিতেছে। 
শ্রীনিঝুস এবং বাণেশ্বর নিশাবসানের প্রায় ছুই ঘণ্টা পূর্বেই জাগ্রত 
“হইলেম। হুরিদ্বারে অবস্থানকালে এ্নিবাস স্্যযোদয়ের এক ঘণ্টা কি দেড় 
ঘণ্টা পূর্বে জাগ্রত হই ্ষযোদয় পর্যন্ত শুদ্ধ কেবল ঈশ্বর চিতা নিম 
থাকিতেন। অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত জান শরবং অসীম কৌশল চিন্তায় নিমগ্ন 
হইয়া পড়িতেন। কিন্তু হরিদ্বার পরিত্যাগ পূর্বক রোহিলথণ্ডে এবং 
অযোধ্যায় প্রবেশ করিবার পর তাহার সেই শাস্ত সমাহিত চিত্ত অহনিশ 
উদ্বেলিত হইতেছে । অযোধ্যাবাসী নর নারীর অন্নকষ্ট এবং দারিজ্রয 
দর্শনে তাহার মন হ্্ধ্য শূন্ হইয়া পড়িয়াছে। এই স্থিরতা শৃন্য চঞ্চল 
চিত্তকে সমাহিত করিবার নিমিত্ত তিনি প্রত্যহই নিশাবসানের পূর্বে 
জাগ্রত হুইয়াই মনে মনে ঈশ্বরের নিকট এ এইরূপ প্রার্থনা করেন। 

“হে অনন্ত মহান্‌ ঈশ্বর, দীন, ছুঃখীর শ্নেহময়ী জননি ! দেশব্যাপ্ত এই 





৩১৬ অযোধ্যার বেগম। 


বর্তমান, ছুরবন্থা, ছুঃখ, যন্ত্রণা দূর কর। প্রত্যেক নর নারীকে স্বীয় স্বীয় দুঃখ 
যন্ত্রণার কারণান্ুসন্ধানে প্রবৃত্ত কর--তোমার মঙ্গলময় পবিত্র স্বর্গ রাজ্য 
জগতে সমাঁগত হউক*__ 

আজ প্রীর্থনা সমাপনান্তে পূর্ব দিবসের অঙ্গীকারামুসারে বেগমের 
ঠহিত আবার সাক্ষাৎ করিবাঁর নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 

" এদিকে বেগম রজনী প্রভাত হইবামাত্রই গাত্রোখান করিয়া নেমাজ 
করিলেন। বেগম অন্যুন এক ঘণ্টা বসিয়া! নেমাঁজ করিতেন। নেমাজের 
পর তিনি তোষাখানার পশ্চাৎস্থিত প্রকোষ্ঠে পর্দার অন্তরালে বসিয়া আপন 
জায়গীরের আমিল তহসিলদারদিগের কাগজ পত্র শ্রবণ করিতেন কিন্ত 
আজ তোষাখানায় আসিয়াই সমুদ্রায় কর্মচাঁরীদ্দিগকে বিদায় দিলেন, কেবল" 
খোজা বহরালী, জহরালী এবং দারাবালী খাঁ সেখানে রহিল। দটঃরাবালট 
খা বেগমের আদেশান্ুসারে শ্রীনিবাস এবং বাধেশ্বরকে আজ আবার বেগঞজের 
নিকট আনিয়। উপস্থিত করিল। , 

৫নমাজের পরই বেগমের জগদস্বার কথা স্প্নণ হইল। তিনি মনে মনে 
চিন্তা করিতেছিলেন, “জগদন্বা বেগম বলিতেম হাঁফেজনন্দিনীর শোনিতা- 
নলে সমুদয় অযোধ্যা ভন্মীভূত হইবে, অযোধ্যার সমুদয় প্রজাবর্ট বিনষ্ট 
হইবে। কিন্ত শ্রজাগণ হাফেজনন্দিনীর নিকট কোন অপরাধ করে নাই? 
তাহারা তো হ্বাফেজনন্দিনীর বিষয়ে বিদ্দুবিসর্গও জানে না। আমিই বরং 
হাফেজনন্দিনীর প্রাণ রক্ষা করিবার চেষ্টা না করিয়। ঘোর পাপানুষ্ঠান 
করিয়াছি। নবাব নিজে হাফেজনন্দিনীর আত্মহত্যার নিমিত্ব, অপরাধী 
হই পড়িয়াছেন। প্রজাগণের তো ইহাতে কোন অপরাধই নাই। প্রজ্ঞাগণ 
ইহাতে।কেন বিনষ্ট হইবে? ূ্‌ 
.. এইরূপ চিন্তা করিয়া বেগম পূর্যেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন যে, আজ 
শ্রীনিবাসের নিকট প্রজাবর্গের বর্তমান ছুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন। 
বেগম প্রজাদিগের কষ্ট দেখিয়। অনেক সময়ে মনে করিতেন যে, হিন্দু প্রজগণ 
কাফের। সুতরাং তাহার! ঈশ্বরের কোপাঁনলে পড়িয়। এই কষ্ট ভোগ 
করিতেছে । কিন্তু আবার যখন ভাবিয়া দেখিতেন যে, হিন্দু মুসলমান 
সমুদয় গ্রজাই সমভাবে কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তখনই এই দিদ্ধান্ত 
অমূলক বলিয়া! তাহার বোধ হইত। তখন আর প্রজা সাধারপের এই 
বর্তমান ছুরবস্থার কারণ কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেন না। | 
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আঙ্গ শ্রীনিবাস বেগমের নিকট আনীত হইলে পর, বেগম আর পর্দার 
অস্তহীঞ্ল বদিলেন না। একখানি রৌপ্য বিনিশ্মিত আসনের উপর 
প্রীনিবাসের সম্মুখে বসিয়াই প্রশ্ন করিলেন।__ 
ঠাকুর তুমি এ রাজ্যের সমুদায় প্রদেশ ভ্রমণ করিয়াছ 1৮ 
শ্রীনিবাস। মা, রোহিলথণ্ড এবং অযোধ্যার প্রায় সমুদায় গ্রাদেখই 
ভ্রমণ করিয়াছি। 
বেগম। আমাদের এ রাজ্যের প্রজাঁগণ কি স্থখে আছে? 
শ্রীনিবাস। মা, আপনাদের এ রাজ্যের প্রজাদিশের দুরবস্থা দেখিলে 
পাষাণ হুদয়ও বিগুলিত হয়। কিন্ত আপনি রাণী হইয়া পরমঞ্রে দিনাতিপাহ 
“করিতেছেন । আর আপনার প্রজীগণ এত কষ্ট পাইতেছে। আপনাকেই বা 
কেন দৌঁষ দিতেছি। এ সংসারে সকলেই আপন আপন কুকার্যোর ফল 
ভোগ করে। মেমন কর্ম, তেমন ফুল। 
বেগম। প্রজাগণ কি কুকাঁধ্য করিয়াছে? 
জ্ীনিবাস। কুকার্ধ্য ও কর্তব্যলজ্ঘন ভিন্ন এ সংসারে কাহাঁকেও কষ্ট 
ভোগ করিতে হয়ু না। 
বেগম। তুমি বলিতেছ খে দেশশুদ্ধ সমুদ্রায় প্রজাই কষ্ট ভোগ করি- 
প্তেছে। তুবে কি দেশশুদ্ধ সমূদায়প্রজাই চুরী ডাকাইতী ইত্যাদি কুকার্ধয 
করিয়াছে? 
শ্রীনিবাস। মা, এ সংসারে চুরী ডাকাইতী কি কেবল কুকার্ধ্য? চুরী 
ডাকাইতী, অপেক্ষা কত কত গুরুতর কুকার্ধ্য রহিয়াছে। জন্মের মধ্যে' 
একদিন কিন্বা একবার যেচুরী ডাকাইতী করে, তাহাকে রাজাপ্রান্ুসারে। 
কারাবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। কিন্ত চিরকালের নিমিত্ত" যাহারা চুরী 
ডাকাতীর "ধার খুলিয়া! রাখে, ঈশ্বরের গ্যায় বিচারে তাহাদিগকে 'অবশ্য, 
সমধিক দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। 
বেগম। তোমার এ কথার অর্থ কিছু বুঝিতে পারিনা । কে চিরকালের 
নিমিত্ত চুরী ডাঁকাইতীর দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছে? 
ট্রনিবাস। মা, মে সকল কথা আপনার নিকট বলিলে কি হইবে। 
আপনি তাহা কিছু বুঝিতে পারিবেন না৷ 
বেগম। তুমি বুঝাইয়। বলিলে, আমি বুঝিতে পারিব। তুমি বল দেখি 
কি জনতগ্রজ্াদিগের এত কষ্ট হইতেছে। 
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বেগমের এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর শ্রীনিবাস বলিতে লাগিলেন-_ 

« মা দেশের রাজার পাপেই প্রজাদিগের এই কষ্ট হইতেছে। '্রাঁজীর 
গাপানুষ্ঠান এবং কুকার্ষ্যের ফল প্রজাকেই সর্বাগ্রে ভোগ করিতে হয়।» 

শ্রীনিবাস এই পধ্যস্ত বলিবামাত্রই বেগম তাহার কথায় বাধা দিয়! 
ৰলিলেন-_পরাজার পাপ প্রজাকে কেন ভোগ কুরিতে হইবে। ঈশ্বর কি এক 
জনের পাপ ও কুকার্য্যের শাস্তি অন্তকে প্রদান করেন ?” 

শ্রীনিবাস বলিলেন-_ 

. “মা আপনি ধৈর্ধ্যাবলম্বনপূর্ব্বক আমার সমুদাঁয় কথা শুনুন। রাজার 
পাপে কিরূপে প্রজাদিগকে নষ্ট হইতে হয়) কেন রাজার পাঁপের শাস্তি 
,প্রজাকে ভোগ করিতে হয়, তাহা ক্রমেই আঁপনার নিকট বলিতেছি। 

“এ সংসারে ঈশ্বরই সকলের রাজ1। ঈশ্বর্ই একমাত্র পাপের দূগদাতা 
এবং পুণ্যের পুরস্কারক। কিন্তু সংসারে পাপ এন্বং অত্যাচার আছে বলিরা 
পার্থিব রাজার প্রয়োজন হয়। সংসারে রোগ না থাকিলে চিকিৎসকের 
প্রয়েখজন হইত ন|। সেই প্রকার সংসারে পাপ, কুকার্ধ্য এবং অত্যাচার 
না থাকিলে, রাজা, কোতয়াল, ফৌজদার, এবং কাজীর, কোন আবশ্তক 
হইত না। রোগী যন্রপ আপন চিকিৎসক 'নি্বাচন করে, প্রা সমষ্টিকেও 
সেই প্রকার জতসারেই হউক, কি অজ্ঞাতসাঁরেই হউক, আপন আর্গন 
রাজা নির্বচম করিতে হয়। রোগী অনুপযুক্ত চিকিৎসকের হাতে আত্ম 
সমর্পণ করিলে নিশ্চয়ই মৃত্ামুখে পতিত হয়, প্রজ্জাগণকে সেই প্রকার অর্থ- 
গৃধু রাজার হাতে পড়িয়া বিবিধ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। 

পিকিতসক রোগীর বেতনভোগী হৃতয |রাছা-প্রযসইির ভৃত্য। এাত্যেক 
প্রজাকেই তজ্জন্ত আপন ভূত্যের কাঁধ্যকলাপের প্রতি সর্বদ! ষ্ি রাখিতে 
হয়। পপ্রজাগণ যখন এই সাধারণ ভৃত্যের কার্যকলাপ!সম্বন্ধে উদাসীনতা! 
প্রকাশ করে, প্রজাগণ যখন রাজাকে যথেচ্ছাচার করিতে স্থযোগ প্রদান করে) 
তখন তাহাদিগকে তৃত্যের কুকার্য্যের ফল নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হয়। 

বেগম। ঠাকুর, তুমি যে আশ্র্ধ্য কথা বলিতেছ। তোমার একথ। 
কিছুই বুঝিতে পারি না। রাজা প্রজার ভৃত্য হইবেন কেন? বরং প্রজাগণ- 
কেই রাজার হুকুমান্ুদারে চলিতে হয়। সমুদয় প্রজাই রাজার ভৃত্য । 

প্রনিবাঁস। মা, আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে আপনি আমার এ সকল 
কথার অর্থ বুঝিতে পারিবেন না। স্থূল দৃষ্টিতে মান্য মনে করে যে প্রজাগণ 
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হাজাকু ভৃত্য। কিন্তু ক্ষ দৃষ্টিতে দেখিলে সহজেই অনুভূত হইবে যে 
রাজাই প্রজাসমষ্টির ভূত্য। রাজা আপন ক্ষমতা প্রজা সাধারণ হইসে 
প্রাপ্ত হয়েন। 

বেগম। দিল্লীর বাঁদসাহ আরঞ্জীবকে কি প্রজাগণ একত্র হইয়া! মিংহামনে, 
রসাইয়াছিল? তিনি প্রধান যোদ্ধা ছিলেন। নিজ বাহুবলে সিংহাগন্‌ 
অধিকার করিনেন। অধযোধ্যার বরহাঁন স্মলককে কি প্রজাগণ সিংহাষন 
প্রদান করিয়াছিল? তিনি যুদ্ধ করিয়! রাজ্য লাভ করিয়াছেন। পরে তীহার 
পুত্র পৌভ্রগণ*এখন বাহুবলে সেই রাজ্য রক্ষা করিতেছেন । 

, ীনব+স। মা, দিল্লীর বাদসাহু আরগ্জীব এবং অযোধ্যার নবাব বরহান 
ঘুলক প্রথমে দক্থ্যবৃত্বি অবলম্বন করিয়াই রাঁজ্য লাভ করিয়াছিলেন । কিন্ত 
এইরূপ দগ্্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া চিরকাপ কেহ রাজত্ব করিতে পারে ন1। 

বেগম। বাহুবলে যাহারা রাজ্য লাভ করেন, তাহারা যদি দ্গ্যুই হয়েন, 
তবে প্রজাগণ তাহাদের অধীনতা স্বীকার নী করিয়া কি করিবে? প্রস্জা- 
গণের কি আর কিছু করিবার সাধ্য আছে? 

প্নিবাস। সাধ্য আছে বইকে? দেশের সমুদয় গ্রঙ্গাসমষ্টি যদি আপন 
আপ্ন হৃদয়স্থিত কাঁপুরুবতা! এবং স্বার্থপরত! বিসর্জন পূর্বক ক্লুটিবদ্ধ হয়; 
তবে পৃথিবীতে এমন কোন দস্থ্য নাই বে,তাহাঁদিগের উপর ছিপ স্থাপন 
করিতে পারে । চিরকাল যুদ্ধ করিয়া কেহ রাজ্য রঙ্গ! করিতে পারে না। 
তখন সে দস্ত্যুকেও আক্বরের গায় স্তায়পরায়ণ হইতে হন্। আপনার কি 
স্মরণ নাই, ধেোঁআপনার স্বামী সিংহানারূঢ় হইগাই একটা ক্ষত্রিয় মহিলাকে 
অনরভৃক্ত* করিয়াছিলেন বলিয়া, দেশশ্ুদ্ধ লোক স্ঠাহাকে সিংছামনচুযুত 
করিতে উদ্যত হুইল । তখন আপনার শ্বাশুড়ী স্বয়ং নবাব মাঁতা। রামনাধী- 
য়ণের হস্ত ধরিয়া ক্ষমা! প্রার্থনা করিয়াছিলেন।* আপনার স্বামী সেই হইতে 
আর কোন হিন্দু রমণীকে জাতিভ্রষ্ট করিতে সাহস করেন নাই। তথন যদ্দ 
দেশীয় সমুনকব হিন্দু প্রজা তদ্রূপ কটিবদ্ধ না! হইত/প্তবে শহ শত হিন্দু 
বিনণীকে নবাব সুজ উদ্দৌলার অন্দরদুক্ত হইতে হইত। প্রজাদিগকে সর্বদাই ' 
রাজাকে শান করিতে হয়। প্রজাগণকে .সর্বদাই রাজাকে কুকার্য্য 
হইতে বিরত রাখিতে হর। রাজ! ও প্রজার মধ্যে এইরূপ পারস্পারিক 
সম্বন্ধ ন| থাকিলে চিরকাল প্রজাদিগকে ঘোর কষ্ট সহা করিতে হইবে। 


* কামান উদ্দিন হায়দরের ইত্তিহ।স ব্য । 





৩২০ অযোধ্যার বেগম | 


বেগম। সমুদয় গ্রজ1! একমত হইয়া কার্ধ্য না করিলে তো আঁর লোকে 
কখনও এই রূপ শাসন করিতে পারে না? 
শ্রীনিবাস । প্রজাদ্দিগের মধ্যে যে রোগ থাকিলে, তাহারা একমত না 
রাজাকে শাসন করিতে পারে না, সেই রোগ, চুরী ডাকাতী প্রভৃতি 
কুকাধ্য্যাপেক্ষাও সমধিক দ্বণিত। আপনার এ রাজ্যের প্রজাগণ ত্রপ 
সাক্ান হইয়াই এ অসহনীয় কষ্ট ভোগ করিতেছে। 
 বেগম। সেকি রোগ? 


প্রীনিবাঘ। সে রোগের নাম স্থার্থপরতু! এবং কাপুরুষতা চর, ডা- 
কাতী,নরহত্যা এ সকল মানব মনের সাময়িক বিকার সম্ভৃত পাগ। এ সক্ল 
মনের সাময়িক রোগ। কিন্ত স্বার্থপরতা, এবং কাপুরুষত| মানব মনের চির 
রোগ । স্থতরাং স্বার্থপরতা এবং কাপুক্রবতা! যে দেশীয় লোকের মধ্যে রহিয়াছে 
তাহারা চোর ডাকাত অপেক্ষাও অধিকতর ঘ্বণিত। সাময়িক রোগ নিবন্ধন 
লোক সময়ে সময়ে কষ্ট ভোগ করে। চির রোগীকে চিরকাল কষ্ট ভোগ করিতে 
হয়। চুরী, ডাকাতী, নরহত্যা এবং ব্যভিচাঁ প্রভৃতি সাময়িক পাপের দণ্ডও 
সাময়িক, কাপুরুষতা এবং স্বার্থপরত! স্বরূপ, চিরপাঁপের দওও চিরস্থায়ী । 
বেগম ।*( ঈষৎ হান্ত করিয়া) ঠাকুর এ রোগ সং মার হইতে কখনও 
দূর হইবে,না 
শ্রীনিবাস ৷ এ রোগ দূর নাহইলে সংসারে লোকের ছঃখ যন্তরণারও 
অবসান হইবে না। এই অযোধ্যাবাসী প্রজাগণ ক্ষত্রিয় রমণীকে নবাবের 
আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যন্্রপ বীরত্ব গ্রকাশি ক্রিয়াছিল ;. 
রোহিনাধুদ্ধ হইতে নবাঁবকে বিরত রাখিবার নিমিত্ত তন্্রপ বীরত্ব প্রকাশ 
করিলে, আজ তাহাদিগকে এত কষ্ট ভোগ কুরিতে হইত না । এই প্রজা- 
দিগের প্রদত্ত আর্থিক এবং শারীরিক সাহায্য প্রাপ্তি নিবন্ধনই নবাব সুজা 
উদ্দোলা শত শত রোহিল1 সর্দারের প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন। সহ সহতর 
. রোহিলা রমণীর উপর বোর অত্যাচার করিয়াছেন। নবাবকে ঈদৃশ কুকার্ষ্ে 
. এই প্রজাগণই অজ্ঞাতসারে সাহায্য করিয়াছে। হুতরাং প্রজাদিগকে 
এখন সেই পাপানলে জলিয়া মরিতে হইতেছে । গ্রজাঁর সাহায্য ভিন্ন নবাব 
ঈদৃশ কুকা্ধ্য করিতে সমর্থ হইতেন ন1। 
বেগম। প্রজাগণ তখন স্বপ্নেও মনে করে নাই যে, রোহিলা যুদ্ধের 
উরমফল এই ছুরবস্থায় পরিণত হইবে। 


দ্বিতীয় খণ্ড। ৩২১ 


শ্রনবাস। অজ্ঞানান্ধকারে পড়িয়া লোক ভবিবা দৃষ্টি বিবর্জিত হইতে 
পারে। কিন্ত রোহিলা যুদ্ধের পর যখন প্রথম অত্যাচার আরম্ত হইল, 
, তখন যদি সকলে কটিবদ্ধ হইয়া অত্যাচারের অবরোধ করিত, তবে আজ 
আর ইহাদিগের সন্তান সস্ততি বিক্রয় করিতে হইত না। এখনও যদি ইহারা 
আপন আপন হৃদয়স্থিত. কাপুরুষত! বিপর্জন করে, তবে কে ইহাদিগের ' 
প্রতি অত্যাচার করিতে পারে ? | 
বেগম। একদিনে তো! সকল প্রজার উপর অত্যাচার আরন্ত হয় নাই। 
আজ একজনের উপর, কাল আর একজনের উপর, তৎপর দিবস তৃতীয় 
ন্যুক্তির উপর অত্যাঢঠার অনুষ্ঠিত হইতেছিল। হ্ুতরাং অত্যাচারের প্রারস্তে 
কেহ মনে করে নাই যে, এ অত্যাচার ক্রমে সকলের উপরই অনুষ্টিত 
হইনধবু। * | 
শ্রীনিবাস। নিজের উপর অত্যাচার হইতেছে, কি অপর কাহারও প্রতি 
অত্যাচার হইতেছে, মে বিষয় প্রজাকে' কিছু দেখিতে হইবে না। রাজ! 
তাহাদের প্রত্যেকের সাধারণ ভৃত্য । এই ভূত্যটী বিশ্বাসঘাতক না হয়, 
অর্থ গৃধু ন' হয়, ততপ্রতি প্রজাসাধারণের বিশেষ দৃট্টি রাখিতে হইবে। 
বিশ্বাসঘাতক ভূত্যকে শাসন না৷ করিলে এক দিন না৷ একদিন সে নিশ্চয়ই 
বুকে ছুরী দিত্ব। যে রাজা প্রজাসাঁধারণকে নিরন্তর করিয়া গ্রজাদিগকে 
নিস্তেজ করিয়া, প্রজাদিগকে আত্মরক্ষার অন্থপযুক্ত করিয়া খ্বা্্যশাদন 
করিতে চেষ্টা করেন, তিনি বিশ্বাসঘাতক রাঁজা। 
, * বেগমু প্ীনিবাসের সমুদয় কথ! শ্রবণ করিয়। মনে মনে ভাবিতে 
লাগিলেন। রখ 
“এ পত্তি্ত যথার্থ কথাই বলিয়াছে। শুদ্ধ কেবল কাগুরুষতা” বং 
স্বার্থপরতা নিবন্ধনই প্রজাগণ এত কষ্ট পাইতেছে। বেরুচ এবং গোঁরক- 
পুরের লোকে অনেক অত্যাচারের পর অজ্্রধারণ করিবামাত্রই অত্যাচার 
নিবারিত হইল। রাজা যে প্রজার ভূত্য ইহার বের্ণন সন্দেহ নাই। প্রজা 
প্রতিপালন, প্রজার সেবা, প্রন্ধা রক্ষা না করিলে কখন রাজ্য রক্ষা হয় না। 
আমার হতভাগ্য আসফ উদ্দৌলাকে নিশ্চয়ই রাজ্যচ্যুত হইতে হইবে। সে 
"দা হুয়া একবারও প্রজার এই ছুংখ যন্ত্রণার প্রতি তরক্ষেপ করে না। নবাব 
বরই মুলক বাহুবলে রাজ্যলাভ “করিয়া পরে প্রঞাদিগকে নক্গেহে পালন 
করিয়া, নবাব মন্কুণুর আনিথা সবদূর ছাঙ্গ অত্যন্ত ধার্শিক ছিলেন। 


৬৩২২ অযোধ্যার বেগম । 


সাহার প্রজাদিগের উপর অন্ত কেহ কখনও অত্যাচীর করিতে পারিতু না? 
স্বয়ং জাহাপনার আমলে একট। ফিরিঙ্গী এই স্ুবায় বাণিজ্য করিতে 
আসিবামাত্র, তিনি তাহাদিগের দোকান দরঘু নদীতে ভূবাইয়া দিবেন: 
বলিয়া আমার নিকট বলিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের তিন জনেরই প্রজার * 
মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি ছিল। হা পরমেশ্বর! এ রাজ্য রক্ষার 'আর 
উপায় নাই। বিশ্বাপঘাতক ভৃত্য কখনও দীর্ঘকাল আপন পদ রক্ষা করিতে , 
পারে না। | ৃ 
বেগম কিছুকা নির্বাক থাকিয়া এই প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন। 
এই দময় বেলা! প্রায় এক প্রহর হইয়াছে। বেগম শ্রীনিতীসকে তধন বিদায়, 
। দিবার সময়ে দারাবালীকে বলিলেন « এই পণ্তিতকে এক শত রণ 
আনিয়া দাও। ইনি সত্য সত্যই একজন ধার্শিক লোৌক। ্ 
প্রীনিবাঁস বলিলেন “মা, আমি অর্থাকাজী ব্রাহ্মণ নহি। আমি কাহারও 
দান গ্রহণ করিব ন|। 
াণেশ্বর ভ্রীনিবাসের কাণে কাঁণে বঙ্জিলেন *টাকা কয়েকটা লইতে 
ক্ষতি কি?” ৃঁ | 
শ্রীনিবাঁ বাণেশ্বের প্রতি কোপাবিষ্ হইয়া বলিলেন “এখনও তোমার 
অর্থাকাঙ্ষা দূর.হয় নাই । আর মুখে তুমি "অসার সংসার গতর চরণ সার” 
কেবল এইঘ্ধ্বনি করিতেছিলে ।” 
বাণেশ্বর শ্রীনিবাস কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়! নির্ববাক রহিপেন। পরে উভয়েই 
বেগমের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্বক চক্‌ বাঁজারে আসিয়া মাহারাদির, 
আয়োজন করিতে লাগিলেন। চক্‌ বাজারে পৌঁছিয়া বাণেশবর প্রীনিবাসকে 
আবার বলিলেন। ৃ 
“ঠাকুর এ বেগমটাকে আমার বড় ভান স্ত্রীলোক বলিয়া! বোধ হয় না। , 
পর্দার বাহিরে আসিয়া আমাদের সঙ্গে কথা বলিল। এই রূপ স্ত্রীলোক গর 
লোকের ঘরে আমি কোখাঁও দেখি নাই ।” | 
প্রীনিবাস পণ্ডিত মহারা্ীয়' লোক। ইহাদের দেশে ত্র স্বাধীনতা. 
রহিয়াছে। সুতরাং বাণেশ্বরের কথ! শুনিয়া তিনি একটু কোপাবিষ্ট হুই-- 
লেন। আজ দশ বৎসরের মধ্যে শ্রীনিবাস কাহাকেও একটা কর্বশ কয 
বলেন নাই; কাহারও প্রতি কখনও কোপাবিষ্ট হয়েন নাই । তিক্িবতে- 
জিম্ক। কাম ক্রোধাদি সমুদয় রিগুকে তিনি বীতৃত করিয়া”ণ। কিন্ত 
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বাণেশ্বরের এই কথ! শুনিয়া তিনি আর ক্রোধ সগ্ধরণ করিতে সমর্থ হইলেন 
না। অতীত্ত কোপাবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন। 

“বাধেশ্বর তোমার দূরবস্থার কথা শুনিয়াই তোমার প্রতি আমার 
অত্যন্ত দয়া হইয়াছে। সেই জন্তই তোমাকে অত্যন্ত ভালবাঁসি। তোমা- 
দের* বঙ্গদেশের লোকের প্রতি পূর্ব হইতেই আমার একটা স্বণীর ভাব* 
ছিল। কিন্ত সে ভাব আমার অন্তরে এখন আর নাই। তোমাদের দেশের 
ছুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের দেশীয় লৌকের প্রতি সকলেরই দয়া হয়। কিন্ত 
আজ তোমার কথা শুনিয়া আমার মনে বাঙ্গালী দিগের প্রতি ত্বণার ভাব 

. শতগুণে বৃদ্ধি হইল,। তোমাদের বাঙ্গাণীর মন যে নরক সদৃশ তাহার কোন 
সন্দেহ নাই। তোমরা পবিত্র চক্ষে রমণীদিগের প্রতি দৃষ্টি করিতে পার ন|।, 
কনমনেইবা পারিবে। নারীজাতি সম্বন্ধে তোমর! যাবনিক আচার ব্যবহার 
গ্রহণ করিয়াছ। তোমরা এই বিষয়ে মুলমানদিগকে সর্ধাংশে অন্থকরণ 
করিয়াছ। এই বেগমটা মীতা সদৃণী।, সকলেই জানে যে ইনি স্বামীর 
বিপদের কথা শুনিয়া, স্বামীর উদ্ধারার্৫থ বক্সারের যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। 
বঙ্গদেশে তোমরা স্ত্রীলোকদিগকে সর্বাদ! অবরুদ্ধাবস্থায় রাখ । মেই জন্যই 
তোমাদের চক্ষু কর্ণ চিরকাল অপবিত্র হইয়! রহিয়াছে। কিন্তু নিশ্চয় জানিবে 
স্ত্রীলোকদিগ্লের সেই অস্বাভাবিক অবরদ্ধাবস্থা সততই তাহাদিগকে কুচিস্ত1 
এবং কুপথে পরিচালন করে। কুকার্ধ্য কখনও পর্দার বাহিকে হয় না। 
সর্বপ্রকার কুকার্ধ্যই পর্দার অন্তরালে হয়। নারী জাতীর পক্ষে পর্দার 
'অন্তরালইশ্একমীত্র কুচিন্তার আলয়। পর্দা অন্তান্ত লোকের প্রবেশ পথ 

_ অবরোধ করে। কিন্ত পর্দা কুচিন্তার প্রবেশ গথ অবরোধ ,করিতে পারে 
না। কুচিন্য হইতে কুকাধ্য সমুৎপন্ন হয়। সুতর1ং পর্দার দ্বারায় কুষ্চৃ্ধ্যে 
সাহায্য ভিন্ন নিবারণ হর না। এই অনারৃত বিশাল বিশ্বমগুল নর নারী 
সকলেরই একমাত্র সংশিক্ষার বিদ্যায়, স্থপবিত্র ধর্ম মন্দির ; এবং মহান্‌ 
স্বর্গ রাজ্য। 


অত্রিৎশত্তম অধ্যায়। 


পিতৃচরণ দর্শন। 


_ আহীরাস্তে শ্রীনিবাদ এবং বাণেশ্বর ফায়েজাবাদের সেই ভগ্র গৃহাভি- 
মুখে চলিলেন। ভগ্ন গৃহের পশ্চিম বারান্দার প্রাচীরে বাখেশ্বর শ্বীর 
পুত্রের হস্তলিপি দেখিয়া! গিয়াছেন। গৃহের নিকটে পৌঁছিয়া, তিনি গৃহের 
পশ্চাৎদিক দিয় রনিবাসকে সেই গৃহেয় পশ্চিম বারান্দায় লইয়া 'গেলেন। । 
,ইহারা উভয়েই বারান্দায় দীড়াইয়! হস্তলিপি দেখিতে লাগিলেন। গৃহে 
প্রবেশকালে ইহারা মনে করিয়াছিলেন যে, গৃহে অন্য কোন লোক নাই। 
কিন্তু বারান্দায় দীড়াইর৷ হস্তলিপি দর্শন করিবার সময় ইহাদের বোধ 
হইল যেন অপর ছুইজন লোক গৃহের গ্রকোষ্টাস্তরে বসিয়া পরস্পরের নিকট 
পরস্পর কথা বণিতেছে। তাহাদিগের পরম্পরের কথাবার্তা ইহারা স্পষ্ট 
বুঝিতে পারিলেন না। কিছুকালপরে তাহাদ্দিগের মধ্যের একজন বিশেষ 
উত্তেজিত হইয়! বলিল-- 

প্দাদা, কি' কলঙ্কের কথা! কাশীর রাণী চেৎসিংহের ম! এবং স্ত্রী উপর 
এইরূপ অগ্াচার করিয়াছে । আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বলিতেছি এই সময় 

কাশীতে থাকিলে নরপিশাচ হেষ্টিংসের মাথা কাটিয়া! ফেলিতাম 1৮ 

“চেৎসিংহের মা এবং স্ত্রীর উপর এইনধপ অত্যাচার করিষীছে” এই* 
কথ! শ্রীনিবটসের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্রই তিনি চমকিয়! উঠিলেন। 
বক্তা (ে প্রকোষ্টে বমিয়া কথ! বলিতেছিলেন, তিনি সেই প্রোষ্ঠ মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। কিন্ত সেখানে প্রবেশ ' করিয়াই দেখেন যে তীহার 
পূর্ব পরিচিত নেহাল সিংহের পুত্র অমর সিংহ অপর একটা বৃদ্ধ লৌককে 
সম্বোধন করিয়া কথা কলিতেছেন। শ্রীনিবাস কলিকাতায় কয়েক দিন 
নের্বাল সিংহের তবনে অবস্থান করিয়াছিলেন । ইহাতেই প্রথম অমর 
সিংহের সঙ্গে তাহার পরিচয় হয়। শ্রীনিবাস জানিতেন অমর সিংহ 
নেছাল সিংহের পুত্র। বন্কারের যুদ্ধের সময়েও ইহাদিগের পরস্পরে" 
মধ্যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বল্সারের যুদ্ধের পর যোল বৎসর অতিষ্তত 
হইয়াছে। যোল বৎসর পরে অমর সিংহ এবং শ্রীনিবাম ই“দগের 
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পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু পরস্পর পরস্পরের মুখাকৃতি 
বিশ্বত হইতে পারেন নাই।' ভক্তি ও ন্গেহের চমৎকার শক্তি। শ্রনিবাসের 
প্রতি অমর সিংহের অত্যন্ত ভক্তি। সুতরাং প্রীনিবাসের মুখাক্কতি তাহার 
দয়ে মুদ্রিত হইয় রহিয়াছে। আবার শ্রীনিবাসও নেহাঁল সিংহের ভবনে 
অবস্থানকালে অমর সিংহের সৌজন্য এবং শাস্্রান্ুশীলন দর্শনে তাহাঁকে পুজের, 
্তায় স্নেহ করিতেন। অমর সিংহ অকম্মাৎ শ্রীনিবাসকে দেখিয়াই আশ্চর্য্য 
হইলেন। বাণেশ্বর শ্রীনিবাসের পশ্চাতে ফাড়াইয়া রহিয়াছেন। অমর 
সিংহ এখনও তাহাকে দেখিতে পান নাই। তিনিও অমর সিংহের 
মুখাকতি লম্পূর্ণরঞ্সে দেখিতে পাইলেন না। 
" অমর সিংহ শ্রীনিবাসকে দের্িবামাত্রই তাহার পদতলে পাড়য়া প্রণাম, 
ক্মরলেন* শ্রীনিবাস সঙ্গেহে তাহাকে আলিঙ্গন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন 
--বাছা তুমি কোথা হইতে এখাঁনে আদিলে ?” 

অমর সিংহ বলিলেন-_-“গুরুদেব, ত্বাপনি আমার সময় ছুরবস্থার কথ 
জানেন না। কলিকাতায় অবস্থানকালে আপনি আমাকে ৬ নেহাল সিংহের 
পুত্র বলিয়াই জানিতেন। কিন্তু নেভালঘিংহ আমার পিতা ছিলেন ন1। তিনি 
আমার জীবনদাত। এবং অস্ত্র গুরু ছিলেন। আখার পিতার মৃত্যু হইয়াছে 
বিয়া পুর্বে আমার বিষ্বাস ছিল । কিন্তু এখন জানিতে পারিয়াছি, তিনি 
জীবিত আছেন। ঘটনাক্রমে তিনি এই গৃহে আপিয়া আম্মার হস্তলিপি 
দেখিতে পাইলেন। হস্তলিপি দর্শন করিয়াই তিনি স্থানে স্থানে আমার 

এঅনুসন্ধান্দে ভ্রমণ করিতেছেন।” 

অমর সিংহ এই পধ্যস্ত বলিবামাত্রই শ্রীনিবাসের পশ্চাৎ হইতে বাণেশ্বর 
অগ্রসর হুয়া অমর সিংহের গল! জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন পিই যে 
আমার বাছা--এই বে আমার,ভুবন--আামি আমার বাছাকে এতক্ষণ চিনি-' 
তেও পারি নাই৮__ 

অমর সিংহ আশ্চর্য হইয়া বাণেশ্বরের মুখে দিকে চাহিবামাত্র আপন 
পিতাকে চিনিতে পারিলেন। তখন পপতার পদতলে পড়িয়া আনন্গাশ্র 
বিসর্জন করিতে লাগিলেন। 

কিছুকাল পরে উচ্ছ,সিত হৃদয়াবেগ নবরণ পূর্বক, অমর সিংহ পিতাকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন-_ * 
- “আমি মুসলমান কন্া বিবাহ করিয়াছি বলিগ্না অনর্থক আপনার মনে. 


৬২৩ , অযোধ্যার বোম 


সনোহ হইয়াছে। পিতৃ'মাত্‌ শোকানলে যাহার হৃদয় সর্ব্বদ| দগ্ধ হইতেছিল, 
তাহার কি আর বিবাহ করিতে ইচ্ছ! হয়? ফরকাবাদের নবাবের কন্তাঁকে 
আমি হাফেজ নন্দিনী বলিতাম। তাহার কি নাম ছিল, তাহা কখনও 
আমি জানিতে পারি নাই। দেই পিড্মাতৃহীন নবাবকন্যাকে কামাসক্ত ' 
'লম্পট অযোধ্যার পূর্ব নবাব স্ুজাউদ্দৌণার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিব 
বলিয়া, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। তাহাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত 
আমি এবং আমার দর্গী এই বৃদ্ধ সিপাহী, এই গৃহে আসিয়া গোপনে 
অবস্থান করিতে লাগিললাম। ইনি তখন গাঁজা থাইতেনূ। এখন দে 
অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহার গাঁজার কন্ধী হইতে সমবয় সময়ে " 
এক একটা অঙ্গার হাতে লইয়া আমি এই গ্রাচীরে -শ্লোক লিখিতাম। 
যখনই হাফেজ নন্দিনীর বিষয় ভাঁবিতে ভাবিতে মন অত্যন্ত শোকাুল হইয়া 
পড়িত। তখনই এই প্রকার শ্লোক লিখিয়া স্্গয়কে আশ্বস্ত করিতাম। 
“ইহার পর অমরসিংহ, হাফেজ 'নন্দিনীর সঙ্গে তাহার প্রথম সাক্মীতের 
দিবপ হইতে তাহার মৃত্যুর দিবস পর্য্যন্ত ঘে সকল ঘটনা হইয়াছিল, তৎ- 
সমুদয় প্রীনিবান পপ্তিত এবং তাহার পিতার মিকট বিৰৃতপকরিলেন। চিন্তা- 
শীল শ্রীনিবাস পণ্ডিত অমর মিংহের সমুদয় কথা শ্রবণ করিয়া বলিতে 
লাগিলেন। " 
প্এ স্ঃমরে কার্যকলাপের মধ্যেও ঈশ্বরের অখণ্ডনীয় নিয়ম এবং অনস্ত 
কৌশল পরিলক্ষিত হয়। অন্তরস্থিত সদিচ্ছা! এবং হ্বদয়ের সভভাঁব, ফাঁনস্‌- 
বাজীর মধ্যস্থিত দীপের ন্যায় কাধ্য করিয়া, মানুষকে উদ্ধে ধথং স্বর্গের 
দিকে সমুখিতু করে। আর সেই দীপটা নির্বাণ হইলে ফানস্টা যন্রপ 
ভূমিতল্ে পড়িয়া! যায়, মাস্গষের হৃদয়ও সেই প্রকার সদিচ্ছা “এবং সাব 
' পরিশুন্ত হইলে, ক্রমেই তাহার অধঃপতন হয়, ক্রমেই সে বিপদ হইতে 
বিপদাস্তরে নিমগ্ন হইতে থাকে। 
“বাছা, এই অনাথ! নব্ঠুব কন্তাকে উদ্ধার করিবার সদিচ্ছাই তোমাকে 
পিতা, মাতা, স্ত্রী এবং ভগ্নীর সহ পুনগ্নিলনের সুযোগ প্রদান করিয়াছে। 
' মনে কর এই সদিচ্ছা এই সন্তাব যদি তোমার হৃদয়ে 'সমুদিত না হইত, 
তবে এ জম্মে তুমি কখনও পিতৃ মাতৃ চরণ দর্শনে সমর্থ হইতে না। 
“পরমেশ্বর এ সংসারের প্রত্যেক মন্ুষ্যকেই তাহার ইচ্ছান্নসারে কার্ধা 
কবিতে স্বাদীনত। প্রদান করিয়াছেন। কিনব সমগ্র মানব মগ্ুলীর কার্ধা 
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নমষ্টস্ক মধ্যে তাহার এক অপূর্ব কৌশল রহিয়াছে। সেই অপূর্ব কৌশলই 

একটী অঁধগুনীয় নিয়ম । সে নিয়ম দ্বারা আমরা সকলেই আবদ্ধ হইয়া 
রহিয়াছি। সেই অথণ্ডনীয় নিয়মই আমাদিগের জীবনের সমুদয় কার্যকলাপ 
পরিশাসন করিতেছে । এই অখগ্ডনীয় নিয়ম সম্বন্থীক় জ্ঞানই গ্রকৃত শাস্তর- 
ভান। এই জ্ঞানের অভাবে শাস্্'অধ্যন কেবল অভিমান উৎপাদন করে,* 
এই জ্ঞানের অভাবে সংসারের ধন, রতর,পদ, প্রতৃত্ব বিষের ন্যায় কাধ্য করিয়া, 

তদধিকারীর হৃদয় পাঁধাণবৎ করে। এই শ্রেষঠচ্ঞান লাভ হইলেই মানুষ 

আপনা আপনে ঈশ্বরের নিকট বদ্ধাঞুল হইয়| বলিয়। উঠে_ 


*কি হবে সে জ্ঞানে, যা'তে তোমাকে না পাই। 
,কি হবে সে ধনে, যা"তে তোমাকে হারাই ।” 


উীনিবাদ পঙ্ডিতের বাঁক্যাবসানে অমরপিংহ বলিলেন, “গুরুদেব, আমা- 
দের এখন আর এখনে ধিলম্ব করা শ্রেরঃ বোধ হইতেছে না। লোক- 
পরম্পরায় শুনিতে পাইলাম, কাশীতে মহারাজ চেৎসিংছের সঙ্গে ইংরীজ- 
দিগ্রের যুদ্ধ হইয়া গ্রিয়াছে। ইংরাজ দৈন্তগণ অত্যন্ত জঘন্য চরিত্রের লোক; 
তাহারা নাকি চেংসিংহের জননী এবং স্ত্রীর উপর পর্য্যন্ত অত্যাচার 
করিয়াছে ! রোহিলখণ্ডের স্ত্রীলৌকদিগের উপর ইংরাঞ্জ * সৈন্ত দেরূপ 
অত্যাচার করিয়াছিল, কাণীতে তদ্ধপ নিষ্ঠ'রাচরণ করিয় খাকিলে, 
আমাদের পরিবারদিগের যে কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা ভাবিলেও হৃদয় 
কনপিয়া উঠে! অতএব আপনার নিকট হইতে এখন বিদায় গ্রহণ করিতে 
' ইচ্ছা কারি” 
প্রীনিবাধু পণ্ডিত এখন সর্বদাই অন্ের স্থণ ছুঃখের কথ। শুনিতে জারস্ত 
করিলে নিজের স্থুখ ছুঃখের বিষয় বিশ্বৃত হইয়া! পড়েন। চেংপিংহের " 
জননীর উপর ইংরাঁজেরা অত্যাচার করিরাছে, শুনিয়াই তিনি গৃহের 
এই প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঝিরি অনর সিংহের কথা 
* শুনিতে আরস্ত করিলে পর তিনি লে কথা বিশ্বৃত হইয়া পড়িলেন। 
চেৎসিংহের জননী পূর্ণিমা শ্রীনিবাসের কন্যা । আপন কন্ঠার গ্রতি অত্যাচার 
হইয়াছে, শুনিয়া তিনি প্রথমতঃ চমকিয় উঠিয়াছিলেন। কিন্ত অন্যান্ত 
কথায় তাহা বিশ্বৃত হইয়। পড়িয়াছিলেন। এখন অমর সিংহ দেই কণা 
আবার বলিবামাত্র তিনি বলিয়া-উঠিলেন,__ 
২ 
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প্বাছা, আমি তোমাদিগের সঙ্গে কাঁশীতে যাঁইব। চেংমিংহের ননী 
আমারই কন্যা! এ সংসারে মানুষ সর্বত্যাগী হইলেও বোধ হম সন্তান 
স্নেহ বিবর্জিত হইতে গারে না। আমার পূর্ণিমার বিপদ সংবাদ তাহার , 
দিকেই আমার চিত্তাঁকর্ষণ করিতেছে ।” 

ইহারা চারিজন 'তখন তৎক্ষণাৎ জোন্পুরের রাস্তা দিয়া কাশীতে 
রওয়ানা হইলেন। কিন্তু বাণেশ্বরের সঙ্গে ছত্রপিংহ রাস্তায় কি তৎপূর্নে 
একবারও বাক্যালাপ করেন নাই। বাখেশ্বরের সংনর্গ ছত্রসিংহের নিকট 
অত্যন্ত ত্যক্তজনক বোধ হইতে লাগিল। , 

ছত্রসিংহ ইতিপূর্বে গ্রংর় ছুই বৎসর কাল অমরণিংহের সঙ্গে একত্র, 
হইয়! বাণেশ্বরের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। অনুসন্ধানের সময় তিনি কত- 
বার অমর সিংহকে বলিয়াছেন-“তোমার পিতাকে দেখিতে পাইলে 
আমার চক্ষু সফল হইবে ।” কিন্তু এখন বাঁণেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার . 
পর তিনি একবারও তাহার সঙ্গে বক্যালাপ করেন নাই। 

“অমর সিংহ ছত্রসিংহের বর্তমান আচরণের কিছুই মর্শভেদ করিতে 
সমর্থ হইলেন না। রাস্তার একদিন গোপনে অমর পিংহ ছত্র সিংকে 
জিজ্ঞাস করিলেন, 

“্বাঁদা, তুমি আমার শিতার সঙ্গে ত একবারও কথা 'বলিলে না। 
তোমারশ্ঘে এই কয়েকদিন হইতে কি হইজ্াছে, কিছুই আমি বুঝিতে 
পারি না।”% 

ছত্র সিংহ অমর সিংহের প্রশ্নোত্তরে প্রথমতঃ কিছুই বজ্জিলেন না৷ 
কিন্ত অমর সিংহ বারম্বার তম্থরোঁধ করিলে পর, তিনি বলিতে লাগিলেন-__ 

“তোমার পিতাকে দেখিবামাত্রই ইহার প্রতি আমার বড় স্বণার ভাব 
উপস্থিত হইল। 'আমার মনে হইতে লাগিল যে ইহাকে আর কোথাও 
দেখিয়া! থাকিব। অনেক চিন্তা করিতে করিতে আমার স্মরণ হইয়াছে। 
বক্সারের যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্তীকে দেখিয়/ছিলাম। ইহার মুখাক্কৃতি আমার 
বিলক্ষণ স্মরণ আছে। ইহার স্তাঁয় নিষ্ঠ,র প্রকৃতির লোক 'বোধ হয় এ" 
সংসারে আর কোথায় দেখি নাই। আমি আর সে সকল কথা তোমার 
নিকট বলিতে চাহি না।৮ 

অমর সিংহ বলিলেন, “আমার পিতার হৃদয় অত্যন্ত কোমল। আমার 
পিতার মুখাকৃতি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তোমার ভ্রম হইয়াছে ।” 


রঃ 
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তর দিংহ বলিলেন, "আমার কখন ভুল হয় নাই। তোমার পিতাকে 
[জিপরসাঞ্কর, বক্দারের যুদ্ধের পর কোন মৃতপ্রায় লোক সংগ্রামক্ষেত্রে 
পড়িয়া ইহার নিকট একটু জল চাহিয়াছিল কি না? বক্সারের যুদ্ধে যখন 
আমি আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়াছিলাম, তখন ইহাকে দেখিতে পাইয়া 
ইহটি নিকট একটু জল চাহিয়াছিলাম। এ ব্রা্ষণ এত নিঞুর যে, আমাকে 
একটা! ছুর্বাক্য বলিয়! লিয়া গেল। ইহাঁর চলর! যাইবার পাচ মিনিট 
পরে তুমি সংগ্রাম ক্ষেত্রে আসিয়া আমাকে ক্রোড়ে করিয়া তাবুতে লই 
গেলে” 

অমর,পিংহ এইু কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইলেন) ত্য সত্যই তাহার 
পিতা এইরূপ নিষ্ঠ,রাঁচরণ করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত 
তাহার গ্রিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

«বাবা, আপনি বঝ্সারের যুদ্ধের সময় কি বক্মারে ছিলেন ?” 

“বাণেশ্বর বলিলেন, “হী-.আমি তখুন বকম!রে ছিলাম ।” 

অমর সিংহ। “কোন মৃতপ্রায় ধরাশারী সিপাহী আপনার বিকট 
বকৃসারে কখন একুটু জল চাহিয়াছিল? 

বাণেশ্বর | “হা চাহিয়াছিল" বটে। কিন্তু তখন এই পৃথিবী যাহাতে 
লোঁকশৃন্ত হয়, তাহাই আমার একমাত্র কামনা ছিল। জাগি তাহাকে 
বলিয়াছিলাম, -তোর মৃত্যু হইলে ভাল-_মামি তোকে অর্প দ্বি না” 

অমরদিংহ। “্মৃতপ্রার লোকক্ষ আপনি এইনপ র্মাকা? বলিয়া 
ছিলেন? শধ্রাহার ছুরবন্থা দেখির। আপনার হদয়ে একটু দয়ার সঞ্চার 
হইল না 4 

প্রীনিবাস ইহাদিগের পরপ্পরের কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন গুদের । 
তখন প্রক্কতিত্র্ট হইয়া! পড়িয়াছিলেন।*এ সংসারের শ্ত্যাচারই মানুযীকে 
সময় সময় এই প্রকার নিষ্ঠুর করে। এ বাণেশ্বরের দোষ, নঙে। দেশও" 
লিত অত্যাচারের অস্ান্তাবী ফল 1 

ছত্রসিংহ, বাণেশ্বরকে আপন দোষ, শ্বীবাঁর” করিত দেখিরা অত্যন্ত 
মন্তষ্ট হইলেন। ছত্রমিংহের হৃদয় সাংগ্রামিক তাবে পরিপূর্ণ। নীরোচিত 
হদয়ে হিংসা এবং বিদ্বেষের ভাব অধক বাশ স্থারী হয় না। তিন তখন 
বাখেশ্বরের চরণে প্রণাম করিয়া হালিতে হাসিতে বলিলেন, “ঠাকুর! তুমি 
ভখন পাগল হইয়াছিলে, তাহ আঁমি জানিতাঁম না।” 


৩৩০ 'অযোধ্যার বেগম।' 


শ্রীনিবাস এই ঘটন! শ্রবণ করিয়া আবার বাণেশ্বরকে বণিলেন, “আমি 
কতবার তোমাকে বলিয়াছি, কর্তব্যের গধই একমাত্র স্থখ শান্তিরদদিকে, 
পরিচালন করে। মৃতপ্রায় ছত্রসিংহকে বারি-দান করিবার নিমিত্ত যদি 
তখন কেবল পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করিতে, তঁবে সেই দিনই তোমার পুত্রের 
'দঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ 'হইত। যোল বৎসর হইল, বঙ্সারের যুদ্ধ হইয়া 
গিয়াছে] এই যোল বদর আর তোমাকে পথন্রান্ত পথিকের গ্তায় এই 
সংসারারণ্যে ভ্রমণ করিতে হইত না।” 

বাণেশ্বরের প্রতি যে ছত্রসিংহের দ্বার ভাব ছিল, তাহা দূর হইল। 
ইহারা চারিজনে পরমানন্দে একত্র হইয়া চারি পাঁচদিনের মধ্যে কাশীতে 
আসিয়া পৌছিলেন। 


উনচত্বারিৎশত্তম অধ্যায়। 
ভাকাইতী। 


বউ বেগম এবং মতী বেগমের ধনাগার পুন করিবার নিমিত্ত ওয়ারেণ 
হেষটিংস, যে সকল ফড়যনত্র রিয়াছেন, তাহা এতদপূর্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত 
হইয়াছে।, ১৫৮১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে টুনারে অবস্থান কালেই তিনি এই 
সকল ফড়্ত্র করিলেন কাপুরুষ আসফ উদ্দৌলাও তখন হোষ্টিংসের ভয়ে 
ভয়ে স্বীয় জননী এবং পিতামহীর ধনাগার লুষ্ঠন করিবার প্রস্তাবে এক 
প্রকার মৌন ম্মতি প্রদ্দান করিলেন। কিন্তু লক্ষ প্রত্যাবর্তন করিয়াই' 
তিনি এই ঘোঁর নিষ্ঠ,রাচরণে আবার অসন্মত হইলেন। ইংরাজ রেসিডেন্ট 
. মিড্প্টনসাহেব দিন দিন তাহাকে এই কুকার্য্যানষঠানে পরামর্শ প্রদান করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। সেপ্টেম্বর, 
অক্টোবর, নবেম্বর তিন মাস গত হইল। ইংরাজ রেসিডেপ্ট শত চেষ্টা 
করিয়াও আসফউদ্দৌলাফ্টে এই তিন মাসের মধ্যে এ কুকারধযান্্ঠানে 
পরিচালন করিতে সমর্থ হইলেন ন1। 

এদিকে ওয়ারেণ হেষ্িংস দিন দিন বেনারল হইতে রেসিডেন্ট মিড্প্টন্‌ 
সাহেবের নিকট পত্র লিখিতে লাগিলেন, “তুমি অবিলম্বে নবাঁবের দ্বারা 
বেগমদিগের জায়গীর বাজে আপ্ত এবং ধনাগার নুন করাইবে। 


* দ্বিতীয় খণ্ড। 


১৭৮১ সনের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে মিড্ল্টন সাহেব হেষ্টিংসকে লিখিলেন, 
প্নবার খন পর্যন্ত জায়গীর বাজেআপ্ত এবং ধনাগার লুঠন সম্বন্ধ 
পষ্টকপে কোন মতামত প্রকাশ করিতেছেন না। আপনার আদেশ 
অন্থমরে অগত্যা অদ্য আমি নিজেই জাম্গীর খাষ করিবার পরওয়ান] 
বাহির করিতেছিলাম। কিন্তু আমি পরওয়ানা বাহির করিতেছি, এই, 
কথা নবাব তাহার মন্ত্রীর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া, একদিনের নিমিত্ত 
পরওয়ান! জারি স্থগিত রাখিতে বলিয়াছেন। কল্য প্রাতে তিনি আমার 
সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। অন্ততঃ একদিনের নিমিত্ত আমি পরওয়ান! 
স্থগিত রাখিলীম। যদি নবাব সম্মতি প্রদ্দান করেন, তাহা হইলে সকল 
কর্ধ্যই স্শৃঙ্খলরূপে নির্বাহ হইবে। কিন্তু কল্য তিনি মন্তি এদান না 
করিলেও আমি নিজেই বেগমদিগের জায়গীর বাজেআপ্ত করিবার পরওয়ানা রঃ 
জাই করিব। বেগমদ্য়ের সম্বন্ধে অন্যান্ত যে সকল সৎপরামর্শ করিয়াছেন, 
তৎসমুদয় আমি সার্‌ ইলাইজা ইম্‌পির গ্রমুখাৎ বিস্তারিতরপে শুনিয়াছি। 
জার়গীর বাজেআপ্তের অব্যবহিত পরে সে সকল সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইক।* 


5 ৩৩১ 
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৩৩২ অযোধ্যার বেগম। 


ইহার পর ৭ই ডিসেম্বর মিড্প্টন সাঁহেব আবার হেষ্টিংসের নিকট এই 
মর্ষে পত্র লিখিলেন,_ 

অদ্য প্রাতে নবাব আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বৃথ। 
কথায় কাঁল হরণ করেন । প্রস্ত(বিত বিয়য়ে কোঁন মতামত গ্রদান করেন 
“না । আমি অগত্যা দিজে জায়গীর খাঁষের পরওয়ানা জারী করিব বলিয়! 
মনে মনে স্থির. করিয়াছি। * 

৯ই ডিসেম্বর তারিখে মিড্প্টন সাহেব আবার হেষ্টিংসের নিকট পিখি- 
লেন, “আমি পরওয়াঁনা জারী করিয়াছি, এই কথা শুনিয়া নবাব অত্যন্ত 
কোপাবিষ্ট হইয়াছেন। তাহার মন্ত্রী আমার এই কার্ধ্যে সম্মতি প্রদান 
করিয়াছেন বলিয়া, মন্ত্রীকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া ভন! করিয়াছেন। 
কিন্ত এখন বুঝিতে পারিয়াছেন, যে আমাদের এ সকল কার্ধ্য তিনি 
নিবারণ করিতে পারিবেন না। অগত্য! ঘাধ্য হইয়| অবশেষে নিজের 
প্রতৃত্ব সংরক্ষণার্থই নিজেই জায়গ্রীর খাষেক্স পরওয়ান! জারী করিতে- 
ছেন্।। আমি যাঁর পর নাই আনন্দের সহিত আপনাকে আরও জাঁনাইতেছি 
যে, নবাঁব এখন বেগমদিগের ধনাঁগার লুগ্ঠনার্থ আমার ,সঙ্গে ফায়েজাবাঁদ 
যাইতেও অগত্যা সন্মত হইয়াছেন» + 
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দ্বিতীয় খণ্ড। ৩৩৩ 


নিস্তেজ হতভাগ্য আসফ উদ্দৌল! যখন দেখিলেন যে, ইংরাঁজেরা কোন 
. ক্রমে তাঁহাদিগের অভিপ্রেত কুকার্ধ্য হইতে বিরত হইল না, তখন 
অগত্যা প্রজাদিগের দৃষ্টিতে আপন সন্রম রক্ষার্থ ইংরাজপিগের এই মকল 
কার্ধ্য নিজের কার্য বলিয়া প্রকাশ করিলেন । কিন্তু জননী এবং পিতামহীর 
ধনাগার লুষ্ঠন করিবার ইচ্ছা তাহার একেবারেই ছিল' ন!। ইংরাজ রেসি-* 
ডেণ্ট মিড্প্টন সাহেব বলিলেন,_-প্নবাব স্বয়ং ফায়েজাবাদে যাইয়া! তাহার 
জননী এবং পিতাঁমহীর ধনাগাঁর লুণ্ঠন না করিলে, ইংরাল সৈন্যগণ তাহার 
জননী ও পিত্মুমহীর অন্দরে প্রবেশপূর্বক তাহাদের ষখাসর্বস্ব লুট করিবে।” 
* , রেসিজ্ডেপ্টের এই কথা শুনিয়! আসফ উদ্দৌণা অত্যন্ত ভীত হইয়া 
গড়িলেন ; মনে করিতে লাগিলেন যে, ইংরাজ সৈন্ত তাঁহার জননীর 
এন্তং পিতাঁমহীর অন্দরে প্রবেশ করিলে ভদ্র সমাঁজে তাহার অত্যন্ত কলঙ্ক 
হইবে। প্রজাগণ তাহাকে দ্বণা করিবে। সুতরাং অগত্যা তিনি নিজেই 
জননী এবং পিতামহীর ধনাগার লুগ্ঠন' করিতে যাঁইবেন বলিয়! স্বীকৃত 
হইলেন। তাহার এই প্রকার সন্মত হইবার মুখ্যাভিপ্রায় এই যে, তাহার 
প্রজাগণ জানিতে মন! পারে যে, ইংরাজেরা তাহার জননীর উপর অত্যা- 
চারু করিতে সমর্থ। ? 
এদিকে শুয়ারেণ হে্টিংদ এই সকল কুকার্ধ্য সংসাধনে, বিলঙ্ধ দেখিয়া 
২৬এ ডিসেম্বর তারিখে বেনারদ হইতে মিড্প্টন সাহেবের,পনিক্রট পত্র 
লিখিলেন-. 
, “আছি অত্যন্ত উৎকঠিত হইয়া পড়িয়াছি। এখন এখান হইতে কশি- 
কাতা৷ প্রত্যাবর্তন করিব, কি লক্ষৌ যাইব কিছুই স্থির করিতে পারি না। 
আমি আশ! করিয়াছিলাম যে এত দিনে তুমি সকল কার্য কু্ম্প্ন 
করিয়াছ) চুনারে অবস্থানকালে আর্মি যে সকল বন্দোবস্ত করিয়াছি। 
তৎসমুদয়ই তুমি কার্যে পরিণত করিয়াছ। কিন্তু এখন দেখিতেছি বে 
বিগত তিন মাসের মধ্যে তুমি কিছুই কর নাই।ঞতোমাকে আমি লিখি- 
তেছি যে ধণ্দন্তিঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া আমার নিকট বলিবে, যে সবল কার্ষে/র 
ভার তোমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে, তাহ! তুমি সম্পন্ন করিতে পারিবে কি 
না? যদি এই সকল কার্য 'সংদাধনে তুমি আপনাকে নিতান্ত অমমর্থ 
বলিয়া মনে কর, তবে অবিলম্কে আমাকে তাহা জানাইবে। আমি 
সত্বরই লক্ষৌ যাত্রা করিব। আমি বিলক্ষণ জানি যে তোমার অসাধ্য 
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কিছুই নহে। কিন্তু তত্রাচ তোমাকে সাবধান করিতেছি, কার্ধেছ কোন 
বিলম্ব না হয় * 1” 
মিদ্বপ্টন সাহেবকে যে হেষ্টিংস লিখিয়াছেন, “তোমার অসাধ্য কোন 
কার্ধ্য নাই,” এ কথা মিথ্যা নহে। ছুই একজন লোক ভিন্ন সাধারণতঃ 
*ইংরাজ রেনিডেন্টদিগের অসাধ্য কোন কার্ধ্যই নহে। মিথ্যা প্রবঞ্চনা 'এবং 
উৎকোচ গ্রহণে ইহার! বি্্ষণ পটু। 
এই প্রকারে ১৭৮২ সালের জানুয়ারির প্রারস্ত পর্য্যস্ত মিডপ্টন মাহেৰ 
এবং হেষ্টিংসের মধ্যে অসংখ্য অসংখ্য পত্রাপত্রি চলিতে লাগিলু । সে সমুদয় 
পত্রের সারাংশ উদ্ধৃত করিতে হইলে পুস্তকের আয়তন আটগুণ বৃদ্ধি হইয়া, 
পড়িবে। এই স্থানে সংক্ষেপে কেবল এই ডাকাইতীর মুল বিবরণ বিবৃত 
করিতেছি। ৃ 
ছয় বৎসর বয়স্ক বালককে ধৃত করিয়া গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় না 
যাইবার সময়, বালক গুরুমহাশয়েদ বেত্রাঘাতের বিষয় স্মরণ করিয়া যদ্রূপ 
কাপিতে থাকে, আজ ,হতভাগ্য আমফউদ্দৌন! সেই প্রকার কীপিতে 
কাঁপিতে মিভ্প্টন সাহেবের সঙ্গে স্বীয় জননী এবং ণিতামহীর ধনাগার 
লু্ঠনার্ঘ ফায়েজাবাঁদে যাত্রা করিলেন। 
বেগমন্বয় অন্তান্ত চিন্তায় দিন যামিনী যাপন করিতেছেন। ইষটইগডিয়া 
কোম্পানীর" গবর্ণর জেনেরেল যে যড়মনত পূর্বক তাহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা 
অভিযোগ প্রস্তুত করিয়া, তাহাদের যথাসর্ধস্ব অপহরণ করিবেন, ইহা 
স্বপ্নেও তাহারা কখন মনে করেন নাই। ইই্টইস্ডিয়! কোম্পা্ তাহাদের 
ছুইজনের ন্িকটই পৃথক্‌ পৃথক্‌ একরারনাম লিখিয়া দিয়াছেন যে অন্ত কেহ 
তীহুঁত্দর ধন লম্পত্তি অপহরণ করিতে উদ্যত হইলে, কোম্পানী স্বীয় সৈন্য 
প্রদান করিয়া তাহাদিগের ধন সম্পত্তি রক্ষা করিবেন। ইষ্টইপ্ডিয়] 
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কোম্পানী কেবল অনুগ্রহ করিয়া এই প্রকার একরারনাম। লিখিয়! দেন 
নাই। আঁদঙ্গ উদ্দৌলা ইষ্টইঙ্ডয়া কোম্পানীকে টাকা দিতে অসমর্থ 
হইলে, বেগমেরা আপন আপন তহবিল হইতে সময়ে সময়ে ইংরাজদিগকে 
টাকা দিয়াছেন। বেগমদ্রয়ের সাহায্য প্রাপ্তি নিবন্ধন ইংরাঁজেরা এইরূপ 
উপকৃত হুইয়াই তদ্রপ একরারনাঁম! লিখিয়। দিয়াছিলেনশ কিন্তু সন্ধি তন 
কিন্বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে ফিরিঙ্গীর একটুও লজ্জা বোধ হয় না। অর্থের 
লোভে তৎকালের ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণ কোন প্রকার কু- 
কার্যেই বিরত হইতেন না। বেগমদিগের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ হেষ্টিংস মিথ্যা 
অভিযোগ প্রস্তুত করিয়া পরে তাহার প্রমাণ সংগ্রহার্থ স্প্রিমকোর্টের 
প্রধান'জঙ্কে নিযুক্ত করিলেন। মিথ্যা প্রমাণ সংগ্রহই প্রধান বিচারপতির | 
একমাত্র কর্তব; হইল" এখন প্রমাণ প্রস্কত কর! হইয়াছে। সুতরাং নিঃশঙ্ক 
ঘদয়ে মিছুল্টন্‌ মাহেব আসফ উদ্দৌলাকে সঙ্গে করিয়া ফায়েজাবাদে 
চলিয়াছেন। 

বেগমদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইয়াছে যে,তাহারা সৈন্ঠ প্রদান করিয়া ' 
চেৎধিংহের সাহাব্য করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চেৎসিংহ 
প্রাণান্তেও ইংরাজদিগের সঙ্গে কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। ইংরাঁজেরা 
তাহার এক একটা ছুর্গ আক্রমণ করিবামাত্র, তিনি এক ছূর্গ হইতে অপর 
হর্গে, তৎপর তৃতীয় দুর্গে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াহিনেন্স। 
অবশেষে শেষ ছূর্গ আক্রান্ত হইবামাত্র তিনি দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। 

এদিকে বেগুম্বেরা চেৎপিংহকে চিনিতেন না। বেনারসে যে চেৎনিংহের 
লঞ্চে ইংরাজদে'র বিবাদ হইয়াছে তাহার বিদ্দুবিদর্গও এখন পর্যন্ত ্লানেন 
না। ইহাদিগের চেৎসিংহের নাম শুনিবার কখন৪ সুযোগ হইত না। কিন্তু, 
রাজা! বলবস্ত পিংহের মৃত্যুর পর নব্ব স্ুঙ্গা উদ্দৌল! বলবস্ত মিংহের রাজ্য 
দখল করিবার নিমিত্ত একবার বেনারসে গিয়াছিলেন। চেৎপিংহ স্থজার 
আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া একাকী জৌনপুরে আসিয়! ক্ুবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
কৰ্সিলেন। এবং আপন উষ্কীষ নবাবের ক্রোকে রাখিয়া বলিলেন “আপনি 
আমার পিতা আমাকে রক্ষ। করুন|” 

সুজা চেতসিংহকে শরণাগত হইতে দেখিয়া, তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক 
আপন পুত্র স্বরূপ গ্রহণ করিলেন। চেৎমিংহ পরম সুন্দর পুরুষ। তাহার 
বয়ঃক্রম তখন বার বৎসর মাত্র। এই সময় নবাৰ' পুন্র বালক 'আসফ 
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উদ্দৌলাও স্থুজার সঙ্গে ছিলেন। স্থুজার আদেশানগুসারে চৌদ্দ বৎসর 
বয়স্ক আসফ উদ্দোল! চেৎমিংহের সঙ্গে আপন পাগড়ী বদল করিলেন।* 
বেগমের! বাল্যাবস্থায় আসফ উদ্দোলার মস্তকে চেৎসিংহের সেই বিবিং 
মণি মুক্তা খচিত পাগড়ী দেখিয়াই পূর্বের চেংদিংহের নাম শুনিয়াছিলেন। 
এই ঘটনা না "হইলে চেৎসিংহের নাম ধয বেগমদিগের . শুনিবার 
স্থযোগ হইত না। 

মিডল্টন সাহেব নবাব আসিফ উদ্দৌলাঁকে সঙ্গে করিয়! ফাঁয়েজাবাঁদে 
আসিয়। পৌছিলেন। এই ঘটনার কয়েক মাস পূর্বে আঁসফ উদ্দৌল' 
একবাঁর জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছেন। আ্মাবার অত্যুন্ককাল মধ্যেই 
তাহাকে ফায়েজাবাদে আসিতে দেখিয়া, সকলে আশ্চর্য্য হইলেন ।' ইহার 
যে উদ্দেস্তে আসিয়াছেন তাহার বিন্ু-বিসর্গও এখন পর্যন্ত বউ বেগম বি 
মতী বেগম জানিতে পারেন নাই । বউ কোম সাদরে এবং সন্নেহে পুভ্রবে 
গ্রহণ করিবেন বলিয়া বিবিধ আয়োজন করিতেছেন । 

নবাব আঁসফ উদ্দৌল! এবং ইংরাক্গ রেসিডেণ্ট ক্রমে বেগমদিগের 
প্রাসাদের নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন । ইহারা সিংহ্ধারের নিকট পৌছি, 
যাই দ্বাররক্ষক সিপাহীদিগকে তাড়াইয় দিয়া সঙ্গীয় সৈন্ঠদিগকে বেগমের 
প্রামাদের মধ্য গ্রবেশ পূর্বক বেগমের ধনাগার লুণ্ঠন করিবার আদেশ 
কল্লিগেন। বেগমেরা তচ্ছ বনে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। প্রাসাদের 
ভিন্ন ভিন দ্বারে গ্রায় একশত সিপাহী ছিল। তাহারা ইংরাজ রেসিডেণ্টের 
সঙ্গীয় সৈম্ত্দিগকে বেগমের প্রাসাদ আক্রমণ করিতে ছেিয়া, অস্ত্রশস্ত্র 
সংগ্রায়ার্থ প্রস্তত হইল। ফায়েজাবাঁদে বউ বেগমের [যৈ অন্সসংখ্াক 


, 'সিপাহী ছিল, তাহারা সকলেই বউ বেগমকে আপন জননী বলিয়া মনে 


অনার লুট করিতে পারিব না । +* 


করিত। স্থতরাং তাহারা প্রাণপুণে দ্বার রক্ষা করিতে লাগিল। 
এদিকে ইংরাজ রেসিডেণ্টের সঙ্গে যে সকল দেশীয় মৈম্ত আসিয়াছিল, 
তাহারা পূর্বে সুযোধ্যার নবাবের সিপাহী ছিল। বিদেশীয় রাজনৈতিক 
কৌশলেই তাহারা এখন ইংনাজদের সৈন্য তৃক্ত হইয়াছে। তাহারা বেগ- 
মের অন্দরে প্রবেশ করিতে হইবে এই কথ। শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অন্ত শন 
পরিত্যাগ পুর্বক বলিল “আমর! সাত পুরুষ যাহার নূন খাইয়াছি তাহার 








 বলবস্ত নামায় এই ঘাটন] উল্লিখিত হইয়াছে । 
1 খাদ রন) (1108 0149)৩০) ৯৮৮৮০ 98৮ তু 08000 ৮90 


দ্বিতীয় খণ্ড। ৩৩৭ 


মিড্টন সাহেব দেখিলেন যে, ঘোর বিপদ উপস্থিত। সিপাহীগণ 
বেগমদিগের অনর এবং ধনাগার দেবমন্দির বলিয়া মনে করে। ষে 
,কয়েকজন ইংরাজ সৈনিক পুরুষ আছে, তাহার! অন্তান্য সিপাহীর সাহাধ্য 
ভিন্ন অন্দরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে ন1; বেগমদিগের সিপাহীগণ 
অনায়াসে তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিবে ; তিনি “অনস্োপায় হইয়া 
আসফ উদ্দৌলার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন -_প্ধনাগার লুষ্নার্৫থ এখন কি: 
উপায় অবলম্বন করিতে হইবে 1” 

আসফ উদ্দৌলা! অত্যন্ত বিরক্কিভাব প্রকাশ পূর্বক বলিলেন, “আমি 
কিছু বলিজে পারি না*। তোমাদের যাহা ইচ্ছা কর।” 

কিন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিদেশীয়্ রাঁজনৈতিক কৌশল অতি 
চমতক্রার। * ইহারা দেশীয় রাঞ্গগণের মন্ত্রী এবং প্রধান প্রধান 
কর্মচারীকে সর্ধদাই হাতের মধ্যে রাখেন। দেনীয় রাঁজগণের মন্ত্র 
এবং অন্ঠান্ প্রধান কর্ণচারী নির্বাচনের ক্ষমত। ইংরাজ গবর্ণমেন্টই 
সঞ্চালন করেন। এই সময় যদিও ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর এই বিষয়ে 
সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল শা । তত্রাচ উৎকোচ ইত্যাদি প্রদান পূর্বক দেশীয় 
রাজগুণের মন্ত্রীকে হাতের মধ্যে রাখিতেন। আসিফ উদ্দৌলার মন্ত্রী 
হায়দরবেগ খঁ*৯ এখন ইংরাজদিগের প্রসাঁদাকাজ্জী। মিড়ণ্টন সাহেব 
কিরূপে বেগমদিগের ধনাগার লুট করিবেন ততৎ্সম্বন্ধে হায়দরবৈ” খাঁর 
পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক হান্গদরবেগ খা 
মন্ীর পদ প্রাপ্তির দীর্ঘকাল পূর্বে স্ুপ্া উদ্দোলার আদলে একজন ক্র 
আমিল ছিল। তহবিল তছরূপের অপরাধে সুজা উদ্দৌল! ইহারে কারা- 
রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দয়াবতী বউ বেগমের অনুরোধে সুঁ়া 
ইহাকে কারামুক্ত করিয়। পুনর্ধার কলার্য্যে বাহাল করিলেন। আজ হায়দরবেগ 
খা বউ বেগমকে সেই উপকারের প্রতিশোধ গ্রদান করিল। মিডপ্টন 
সাহেবের নিকট বলিল যে, বউ বেগমের খোজ! বহক্কালী এবং জহরালীকে 
ফারারুদ্ধ করিয়ী প্রহার করিতে আরম্ভ 'করিলেই, বেগম তাহাদের প্রাণ 
রক্ষার্থ সমুদয় ধনাগার ছাড়িয়া! দিবেন * 
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* হাধ্দরবেগ খা যে এইরূপ পরাসর্শ দিঙ্গাছিলেন”তাহা নিম্ন উদ্ধত মিডল 





৩৩৮ 'অযোধ্যার বেগম। 


বউ বেগম এবং মতী বেগমের ধনাগার খোজা জহরালী, ,বহরালী 
এবং দারাবালী খাঁর জেম্বা ছিল। এই সকল খোজা বেগমদিগের মন্ত্রীর 
যায় সৎপরামর্শদাঁতা) বন্ধুর স্ায় সহচর ) বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় মঙ্গলা-, 
কাজ্ষী; পিতার স্তায় রক্ষক) জননীর স্ায় রি ছিল। বিশেষ" 
' বউ বেগম বাল্যাবন্থা বৃদ্ধ জহরালী এবং বহরালীর অঙ্কে প্রতিপাঁটিত 
'হইয়াছেন। এখনও তিনি ইহাদিগকে জননীর গ্ায় মনে করেন। অকৃত ও 
বিশ্বীঘঘাতক হাঁয়দরবেগ খাঁর পরামর্শীন্ুসারে অর্থলোভী নরপিশাচ মি”. 
ষ্টন সাহেব বৃদ্ধ জহ্রালী এবং বহরালীকে কারারুদ্ব করিয়। দহ 
শৃঙ্খল দ্বারা তাহাদের হস্ত পদ বন্ধন পূর্বক গ্রহ্থার করিহত লাগিল 
বেগমেরা! ইহাদের যন্ত্রনা এবং কষ্টের কথা শ্রবণ করিয়া শোক ও ছু 
্িপ্তপ্রায় হইয়া উঠিপ্লেন | ূ্‌ |. ,£ 
মিডষ্টন সাহেব বেগমদিগের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, তীহা-- 
উভয়ের ধনাগারের সমুদয় টা প্রদান করিলে খোজা জহরাঁলী 
বইরালীকে কারামুক্ত করিবেন। বেগমের! তখন আপন আপন ধন ৭ 
শৃন্ত করিয়! প্রায় ছুই কোটা টাকা প্রদান করিলেন কিন্তু তাহা .। 
ধনাগারের টাকা পথেই লুট হইতে লাগিল। এই ছুই কোটা, 
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দ্বিতীয় খণ্ড। ৩৩৯ 


ষাট 'লক্ষ টাকী মাত্র হইয়া পড়িল। কোম্পানীর প্রাপ্য টাকার মধো 
“কেবল বাট লক্ষ টাকা উন্ূল পড়িল। বক্রী সমুদয় টাকাই পথে লুট 
হইল। ইহাতে আদফ উদ্দৌলার সমুদয় দেন! পরিশোধ হইল না । 

, মিডপ্টন সাহেব আবার বেগমদ্গের নিকট লিখিলেন, “আরও টাঁকা ন! 
দিলে খোঁজাদ্দিগকে কারামুক্ত করা হইবে না। কিন্তু বেগমদ্দিগের আর নগদ 
টাকা! প্রদ্ধান করিবার সাধ্য নাই। সুতরাং গৃহের সমুদয় মূল্যবান মশি- 
মুক্তা, নগদ টাঁকার পরিবর্তে প্রদান করিলেন। লক্ষট[ক| মূল্যের হীরক 
দশ হাঁজার টাকা মূল্যের মুক্তা দশ পাচ টাকা মূল্যে নিলাম হইতে লাগিল। 

* ফ্লায়েজাধাদস্থ ইংরীজ এবং ইংর্ইজ রমণীগণ এই সকল মণি মুক্তা ক্রয় 
করিতে লাগিলেন। এই সকল মহামূল্য মণি মুক্তা দ্বারাও আসফ উদ্দৌ+ 
শর দেনা পরিশোধ হইল না। বৃদ্ধ থোজাদ্বয়কে রেসিডেন্ট কারামুক্ত 
করিলেন না। আজীবন এই খোঁজাদয় নবাবদিগের ন্যায় পরম স্থখে 
বাব গৃহে জীবন যাপন করিয়াছেন। আজ হস্ত পদে লৌহ শুঙ্খণ 
পরিধান পূর্বক অতি মলিন গৃহে কারারুদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। কয়েদীর 
ভোগ্যবস্ত দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি ঝুরিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন । 


চত্বারিৎশত্তম অধ্যায়। 


আজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। 

পাঠক, জহরালী এবং বহরালীকে কারাগারে রাখিয়া একবার (খার্দ- 
মহলে প্রবেশ কর। জহরালী খা এবং বহরালী খার কারামুক্ত হইবার 
এখনও ছয়মাস বিলম্ব আছে। যখন ইহারা একেবারে মৃত-প্রায় হইয়া 
পড়িবে ) যখন দন্থ্যদলাধিপতি ওয়ারেণ হেষ্টিংস বুঝিতে পারিবেন যে,বেগম- 
দিগের আর একটা পয়দা! প্রদান করিবারও ক্ষমতা নাই, তখন ইহার! 
কারামুক্ত হইতে পাঁরেন। কারাগারে বসিয়া দিন দিন ইহাদের কষ্ট যন্ত্রণা 
দর্শন করিতে কি কাহারও ইচ্ছ। হয়? কারাগারে ইহাদের ছুরবন্থা দর্শন 
করিলে পাঁষাঁণ হৃদয়ও বিগলিত হচ্ম। পাঠক ও পাঠিকাগণ একবার খোর্দা- 
মহলে প্রবেশ কর। রী 


৩৪০ অযোধ্যার বেগম । 


ভিন্ন ভিন্ন খোর্দমহলবাসিনী নবাব স্জা উদ্দৌলার এবং তাহার জ্লীত। 
পিতামহের প্রত্যেক উপপত্ী এবং তাহাদের গর্ভজাত সন্তান সন্ততি সুজা " 
উদ্দৌোলার আমলে নবাব সরকার হইতে ভরণ পোষণের ব্যয় নির্বাহার্থ 
মাপ মাস নির্দিষ্ট হারে কতক টাকা পাইতেন। 
', আমরা ইহাদিগকে' উপপরী বলিয়া অভিহিত করিতেছি। কিন্তু মুলল- 
মানদিগের শান্ত্রাচুসারে ইহারা সকলেই নবাবের ধর্দপত্বী। ইই(দিগের 
গর্ভজাত সন্তানগণও কখন কখন সিংহাসন লাভ করিতেন। 

নবাব আসক উদ্দৌলার পিংহাসনারোহণের পর ইহাদিগের প্রাপ্য 
টাকা বাকী পড়িতে লাগিল। স্থগা উদ্দৌলার একজন পত্বীর "র্ভজাত, 
এ মৃজ্গাজুঙ্গলী অত্যন্ত তেজন্বী ছিলেন্‌। তাহার ছুই বৎসরের গ্রাপ্য 
টাকা বাকী পড়িলে পর, তিনি অযোধ্যা হইতে পলায়ন পূর্বক সিন্ধিয়া 
রাজ্যে চলিয়া গেলেন। সেখানে সিন্ধিয়ার সৈঙ্কাধ্যক্ষের পদের প্রার্থী 


হইলেন। 
খোর্দমহলবািনী নবাব পত্রীদিগের ভরণ পোষণের ব্যয় নির্বাহার্থ 


আমফ উদ্দৌলা প্রায় চারি পাঁচ বৎসর হইতে একটা পয়সাও দিতে গারেন 
না। কিন্তু সদয় বউ বেগম এবং মতী বেগম আপন আপন জায়গীরের 
উপস্থত্ব দ্বারা আজ চারি বৎসর কাল খোর্দমহল বাসিনী প্রায় ছুই হাজার 
নিরাশ্রয়া* রঞণীকে ভরণ পোঁষণ করিতেছেন। ইহাদিগের অন্নকণ্ঠ 
নিবারণ করিবার উদ্দেশ্তেই বউ বেগম টাকা সঞ্চয়ার্থ এত যত্র করিতেন। 
খোর্দমহলবাসিনী রমণীদিগের সন্তান সম্ভতির বিবাহের ব্যয় কউ, বেগম« 
এবং মতীবেগম বহন করিতেন। | 
ূ কিন্ত ১৭৮২ ননের জানুয়ারি মাসে বেগমদ্বয়ের তহবিলের সমুদয় 
অর্থ সম্পত্তি ইংরাজেরা লুণ্ঠন করিয়াছে।,বেগমদিগের সমুদয় জায়গীর 
বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। খোদ মহলের মাসিক নিয়মিত ব্যয় প্রায় বিশ 
হাজার টাকা । খোর্দমহ্বাসিনী প্রত্যেক নবাব পত্বীর তিন চারিজন 
বাদী এবং তিন চারি জন গোলাম রহিয়াছে । এই সকল বীদীদিগের সন্তান 
সস্তুতির ভরণ পোষণের ব্যয়ও বউ বেগম এবং মতীবেগমকে দিতে হইত। 
জানুয়ারি মাস হইতেই বউ বেগম এবং মতীবেগম খোর্দি মহলের 
বায় বহন করিতে একেবারে অসমর্থ হইলেন। তাহাদের হাতে এখন আর 
একটা পয়সাও নাই। খোর্দ মহলবাসিনী রমণীগণ অতি কষ্টে আপন 


দ্বিতীয় খণ্ড। ৩৪১ 


আপন গাত্রাভরণ বিক্রয় করিয়া একমাসের অল্নের সংস্থান করিলেন। 
ফেব্রীফ়ু্রী মাসে কয়েকদিন খণ ইত্যাদি করিয়া জীবন ধারণ করিতে 
' লাগিলেন। কিন্ত ফেব্রুয়ারী মাস গত হইতে না হইতেই ইইদের ঘোর 
তন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। পরিধেয় বস্ত্রাদি বিক্রয় কিয় ফেব্রুয়ারী মাসের 
শ্বেষ পর্ধ্যস্ত প্রত্যেক দিন এক সন্ধ্যা আহার কর্পিয়। দিন যাপন করিতে 
লাগিলেন । খোর্দমহবে নবাব পতীগণ এবং দাস দাসী ভিন্ন অন্যুন তিন 
চাঁরি শত বালক ও অনাহারে এইরূপ কষ্ট ভোগ করিতে লাগিল। 
মার্চমাসের ওরা, 8ঠ, ৫ই তারিখ তিন চারি শত বালক বাটিকা- 

সহ সমুদয় না রমণী অনাহারে কাল যাপন করিতে 
'লাগিলেন। তিন দিনের অনশন এবং অন্নকষ্ট ইইাদিগের অস্তরস্থিত লঙ্জ! 
ভয় একেবারে বিদূরিত করিল। অনাহার এবং দারিদ্র্য ইহাদিগের মানব 
উ্র্তি হরণ পূর্বক ইহীদিগকে রাক্ষস গ্রন্কতি প্রদান করিল। ৫ই মার্চ 
তারিখ রাত্রে ইহারা খোর্দমহলের সিংহদ্বার ভগ্ন করিয়া বাহির হইবার 
উদ্রোগ করিতে লাগিলেন। খোর্দমহলবাসিনী রগলীগণ দ্বাররগ্ষক সিপাহী 
দিগের মন্তকে ইঞ্টক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন * কোন কোন রমণী আত্ম- 
হত্যা। করিবার নিমিত্ত ছাদে উঠিতে আরম করিলেন। 

* ইংরাজদিগের ফার়েজাবাদের কেণ্টনমেণ্টের অধ্যক্ষ কাপ্তেন লেনার্ড 
জ্যাক্স্‌ সাহেব এই সকল ঘটন| লক্ষৌর প্রতিনিধি পনেম়িড্ক্ জননন 
সাহেবের নিকট পত্র লিখিলেন। কিন্তু ইনাঁদিগের আহারের কোন 
ংস্থান করিলেন না। 

বন্ট বেগমের হাতে একটা পয়সীও নাই। তিনি বাজারের দোকান- 
দারদিগকে ইহাদিগকে আহাধ্য দ্রব্য দিতে হুকুম করিয়া পাঠাইলেন। 
তাহার হেনা বাবত নিজে প্রতিভূ হইলেন। 
এই বন্দোবস্ত দ্বারা ছুই তিন মাসের মধ্যে আর ইহাদের একেবারে 

অনশনে দিন যাপন করিতে হইল না। মার্চ, এপ্রিল, মে এই তিন মাস 
অতি কষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলেনন। | 
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৩৪২ অধোধ্যার বেগম।. " 


মে মাসে এদিকে বউ বেগমের প্রি খোজা বহরাদী এবং জ্হরাঁলী 
কারাগারে একেবারে মৃতপ্রায় হইয়! পড়িল। ওয়ারেণ হেষ্টিংস কনিঞ্মতা 
হইতে লিখিলেন বেগমদ্বয় তাহাদের সমুদয় টাকা এখনও বাহির করেন: 
নাই। খোজাদিগকে আরও কষ্ট প্রদান কারবে। কিন্তু খোজাদ্য় মে 
মাসে একেবারে মৃতপ্রায়. হইয়! পড়িলে, ফায়েজাবাদের কেণ্টনমেণটের 
অধ্যক্ষ লেনার্ড জ্যাক্‌স্‌ রেসিডেন্ট মিডপ্টন মাহেধের নিকট লিখিলেন, * 
“জহ্রালী এবং বহুরালী মৃতপ্রায় হুইর! পড়িয়াছে। এখন তাহাদের হস্ত 
পদ্দের লৌহ শৃঙ্খল মোচন করিলেও তাহারা পলায়ন করিতে পারিবে ন1। 
অতএব এই”বিষয়ে আপনার মতামত সত্বর আমার নিকট লি খিবেন, ্ 

এই পত্রে প্রত্যুত্বরে মিডপ্টন মাহেব' লিখিলেন যে ইহাদিগের লৌহ্‌ 
শৃঙ্খল মোচন করা হইবে না। ইহারা এখন পর্যাস্ত সমুদয়, টাকা গ্রদান 
করে নাই। 1 

ইহার কয়েক দিন পরে মেজর গিক্পিন সাহেব হেষ্টিংদ এবং মি 
সাহেবের আদেশাহ্ুসারে জহ্রালী এবং বহরালীকে অযোধ্যা হইতে 
ইংরাজদিগের 'াঁজ্যে ্বীপান্তর করিবেন বলিয়া বেগমদিগকে ভয় 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বেগমেরা এই সংবাদ শ্রবণে একেবারে 
মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কি উপায়ে যে এই খোজাদিগকে উদ্ধার 
করিবেন তাহা" আর চিন্তা করিয়া স্থির করিতে গারিলেন না। 
অবশেষে বেগমদ্য়ের গৃহে যে কিছু জিনিস পত্র ছিল-জল পান করিবার 
গলীটা ঘটাটা পর্য্যস্ত-_সমুদয় বিক্রয় করিয়| যে কিছু টাকা সংগ্রহ কৃরিপেন ) 
তৎসমুদরয় ইংরাজদিগকে প্রদান করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাহারা খোজা: 
দিগকে কারাধুক্ত করিলেন না। ইংরাজ কর্ণচারীদিগের নিকট বেগম 
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বিনীত ভাঁবে ইহাঁদিগকে কারামুক্ত করিবার অন্থুরোধ করিলে, তাহারা 
বুলিতের* «এ সকল নবাব আসফ উদ্দৌলার হুকুমান্থমারে হইতেছে। 
আমাদের ইহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই।” 

বেগম গৃহের জিনিস পত্র বিক্রয়ের টাকা দিয়াও খোজাদিগকে কারা- 
মুক্তকরিতে পারিলেন না। ইহার পর, নিজের এবং তাহার বাদীদিগের* 
যে সকল মূল্যবান বস্ত্র ছিল, তাহা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। একজন 
বাদীর একখানি ছিন্ন বস্ত্র বেগম নিজে পরিধান করিয়া নিজের পরিধেয় 
বন্তরখানি পধ্যন্ত বিক্রয় করিলেন। কিন্ত ইহাতেও পাষাণ সদশ ইংরাজ 
হৃদয়ে দয়ার" সঞ্চার হইল না। বস্ত্র বিক্রয়ের সমুদয় টাঁক! গ্রহণ করিয়া 
পরে জুন মাসে জহরালী এবং বইরালীকে ইংরাজেরা লক্ষৌ জেলে প্রেরণ ৪ 
করিলেন। কিন্ত'এদ্িকে প্রচার করা হইল যে, নবাব আসফ উদ্দৌলার 
হুকুমীনুসারে ইহারা লক্ষৌ প্রেরিত হইল। 

বেগমের নিকট যখন ইংরাজেরা বন্পিয়া পাঠাইলেন যে, নবাব আসফ 
উদ্দৌলার হুকুদাস্পারে এই খোজাদয় লক্ষ প্রেরিত হইল; তখন পৃশ্রের 
গ্রতি তাহার ক্রোধানল শতগুণে প্রজ্জলিত হইয়া! উঠিল। [তিনি অত্যধিক 
কোপাবিষ্ট হইয়া আমফ উদ্দৌলীকে লিখিয়া পাঠাইলেন-_ 

&রে নরাধ্য! মুসলমান কুলের কুলাঙ্গার ! যে হতভাগিনী দশমাস তোকে 
গর্ভে ধারণ করিয়াছিল, আজ একবার তাহার ছুদ্দশা! এখাঃন এমাসিয়া 
স্বচক্ষে দেখিয়া যা। তোর ন্যায় কুপুত্র গর্ভে ধারণ কর অপেক্ষা আজীবন 
বন্ধ্যা থাক/ই ভাল ছিল। তোর ন্যায় কুপুভ্রকে গর্ভে ধারণ করিয়! 

'ষে ঘোধু পাপাহ্ঠান করিয়াছি, আজ সে পাপের পরায়চ্চিত্র হইল। 
তোকে রাঁজপদে অভিষিক্ত করাইয়া,রাজপদের উপযুক্ত সপরী পুত্রের" গ্লাতি 
যে অন্ঠায়াচরণ করিয়াছি, সাজ সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। | 
আমার যে বক্ষ সতত 'ম্ব্ণমুক্তাখচিত বস্ত্রাবৃত থাকিত) যে বক্ষ তোরই 
নিরাশ্রয় বাল্যকালের একমাত্র শয্যা ছিল) এ সংঙ্ারের অন্য কেহ যে 

"বক্ষ কখন দেখিতে পায় নাই ; বস্ত্রাভাবে'আজ সেই বক্ষ অনাবৃত হইয়া 
রহিয়াছে; আজ আমি অনাবৃত বক্ষে ভিথারিণীর বেশে কাল যাপন 
করিতেছি । এ বক্ষ মধ্যে শৌকানল প্রজ্জলিত হইয়া আমার সমুদয় শরীর 
দগ্ধ করিতেছে। তুই আজ এ বক্ষে আগুন জাশিয়া দিয়াছিস। ধিক তোর 
রাজপদ! থিক্‌ তোর জীবন!” 

২৪ 


৩৪৪ ,অযোধ্যার বেগম ।, 


পাঁরস্ত ভাঁষায় বেগমের স্বহস্ত লিখিত এই পত্রধানি নবাব আঁসফ উদ্দৌ- 
লার নিকট প্রেরিত হইল। কিন্তু এ পত্র তো পত্র নহে। এ মার্ঠৃদয়ের 
আগুন। বেগম কোপাবিষ্ট হইয়! বুঝিলেন ন| যে, এ অগ্নি সংস্পর্শে নিশ্চয়ই 
আসফ উদ্দোলাকে জলিয়! মরিতে হইবে। হতভাগ্য আসফ উদ্দৌলার ' 
* যদি কোন অপরাধ থাকে, তবে সে কেবল কাপুরুষত1। ইষ্ট ইত্তিয়! 
* কোম্পানীর অর্থ গৃষ্নুতা অযোধ্য। বিনাঁশের মূর্ব কারণ। হাঁফেজ নন্দিনীর 
শৌঁণিতানলেই সমুদয় অযোধ্যা দগ্ধ হইতেছে । 
এই সকল ঘটনার পর বেগম চিত্ত সংযম পূর্বক ভাঁবিতে লাগিলেন-__ 
“এ সকপই আমার নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত । হিন্দু পণ্ডিত যাহ] বলিয়াছে 
সে সকলই সত্য । বিশ্বাসই নারীর বল, প্রেম নারীর অস্ত্র, পবিত্রতা নারীর 
বর্ম। ধন সম্পত্তি রক্ষার চিন্তা এক সময়ে আমকে ঘোর যোহান্ধকারে নিমগ্ন 
করিয়াছিল। আমার হৃদয় বিশ্বাস এবং প্রেম শূন্ করিয়াছিল। সে 'অসার 
ধন সম্পত্তি বিনষ্ট হইল। কিন্তু লাভের মধ্যে কেবল বিশ্বাস এবং প্রেমের 
পথ পরিত্যাগ করিয়া, আমাকে এই ঘোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
হইল। অবলার বল একমাত্র ঈশ্বর।-ধন সম্পত্তি পদ প্রতৃত্বের চিন্তায় 
ঈশ্বরকে বিস্বৃত হইলেই নারীদিগকে এইকপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। 
নারীগণ যেন আমার ছুরবস্থার কথা শ্মরণ করিয়া, অর্থাকাক্র! এবং ' পদ 
্রতৃত্থের ঘ্িগ্সা। পরিত্যাগ করে। বিশ্বাস, প্রেম এবং পবিত্রতার পথ 
অবলম্বন করে» 


একচত্বারিৎশতম অধ্যায়। 


বাঁদীর বেশ। 
কয়েক মাস পর্ষ্যপ্ত বউ বেগম নিজে খণ করিয়া খোর্দ মহলবাসিনী 

রমণী এবং বালক বাক্কষাদিগের দৈনিক অল্নের সংস্থান করিতে লাগি- 

লেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন 'যৈ, হয়ত কয়েক মাস পরৈ ইংরাজেরা/ 
তাঁহার জায়গীর ছাড়িয়া দিতে পাঁরেন। এই সম্বন্ধে অনেক পত্রাপত্রি 
চলিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সে আশা নিক্ষল হইল। ছুই বৎসরের পূর্বে 

তাহার জাগ্গীর মুক্ত হইল ন1। ইংবাজগণ তাহার জায়গীরের উপস্বত্ব 
. আসফ উদ্দৌলার দেয় টাকার পরিষর্তে আদায় করিয়৷ লইতে লাগিলেন, । 


দ্বিতীয় খণ্ড। ৩৪৫ 


২ লর মাসিক ব্যয় প্রায় বিশ হাজার টাকা । বউ বেগম এবং 
ষতী বেগম আর খোর্দমহলবামিনী হতভাগিনীদিগকে এবং এই সকল 
, হতভাগিনীর সন্তান সন্ততিদিগকে অন প্রদান করিতে সমর্থ। হইলেন না। 
অক্টোবর মাসে আবার খোর্দমহাল হইতে অন্নকষ্টের চীৎকার শুন! 
যাইত লাগিল। এ চীৎকারে গগণ মেদিনী পরিপূর্ণ হইল। 
এই হতভাগিনী খোর্দমহলবাসিনীগণ কি বলিয়া আর্তনাদ এবং চীৎকার 
করিয়াছিল,তাহা! এই স্থানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই । কখনও তাহারা 
আপন আঁপনু অদৃষ্টকে তিরস্কার করিয়াছে, কখনও পরমেশ্বরকে গালি 
বর্ষণ করিয়াছে, কখনও কখনও স্বজন স্বণিত ইংরাজদিগকে বিবিধ প্রকারে 
অভিসম্পাত করিয়াছে | 
*কিন্ত ফায়েজাঁবাদস্থিত ইংরাজদিগের কেন্টনমেন্টের প্রধান কা ধ্যাধাক্ষ 
মেজর গিল্পিন লক্ষৌর রেমিডেন্টের নিকট ইহাদিগের দুরবস্থা সম্বন্ধে যাহা 
কিছু লিখিয়াহিললেন, তাহাই কেবল এখাঁতুন উল্লেখ করিতেছি। 
এখন আবার ব্রিষ্টো সাহেব রেসিডেন্ট হইয়া আসিয়াছেন। মিডণ্টন 
এবং জন্সন্‌ হেষ্টিংঘদর কোপানলে পড়িয়া পদচ্যুত হইয়াছেন। বেগমদ্বয়ের 
ধনাগার লুষঠন কালে যে মিডপ্টন সাহেব কিছু এদিক ওদিক করিয়াছেন, 
তাহা! হে্িংর ন্যায় ধূর্ত লোকের বুঝিতে বড় বিলম্ব হয় না। সুতরাং 
অন্ঠান্ঠ কার্ষে ক্রুটার ছলনায় মিডণ্টন এবং জন্সন্কে কৌ হইচ্ছে গড়াইয়া 
দিলেন। 
» ১৭৮২-সর ৩*শে অক্টোবর তারিখে ত্রিষ্টো সাহেবের নিকট মেজর 
' গিম্লিন ফায়েজাবাদ হইতে লিখিলেন। 
প্গতরাত্র আট ঘটাকার সময় খোর্দমহলবাঁসিনী রমণীগণ ছাদের*উপর 
উঠিয়া! অন্নকষ্ট নিবন্ধন ভয়ানক, চীৎকার" করিয়াছে । বিগত চারি দিবস 
হইতে তাহাদের ঘোর অন্নকষ্ট হইয়াছে। কিন্ত গতকল্য ইহারা একেবারে 
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৩৪৬ ছযোধ্যার বেগম। 


অনাহারে ছিল। ইহাদ্দিগের সে চীৎকার এবং আর্তনাদ, তাষা দ্বারা সৃহজে 
ব্যক্ত কর! যায় না।” 

ইহাঁর পর, আবার ১৫ই নবেম্বর মেজর গিল্পিন সাহেব ব্রিষ্টো৷ সাহেবের 
নিকট লিখিলেন। * | 

“খোর্দিমহলবাসিনী রমণীগণের ক্রন্দন এবং আর্তনাদ অত্যন্ত শোচ- 
নীয় হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা খোদ্মহল পরিত্যাগ করিয়া বাজারে যাইতে 
চাহে। তাঁহার! বলে যে, বাহিরে যাইয়া তাহার! শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা 
অর্থ উপার্জন পূর্বক জীবিকা! নির্বাহ করিবে। আমি আর ইহাদিগের এ 
ভয়ানক দুরবস্থা! দেখিতে পারি না। অদ্য আপনার নামে রামনারায়ণকে, 

.বিশ হাজার টাকার হুণ্তী লিখিয়া৷ দিয়া, বিশ হাজার টাকা কর্জ করিয়াছি। 

এই টাকা হইতে দশ হাজার টাঁক1 তৎক্ষণাৎ খোর্দ মহলের দারোগা! খোজা 
লতিফ আলি খাঁর হাঁতে দিয়াছি।” | 

খোর্দমহীলের ভ্ত্রীলৌকগণ বাঁজার হইতে প্রায় ত্রিশ হাঁজার টাকার 
জিনিস বাকীতে পূর্বেই আনিয়াছেন। মেজর গিক্সিনের প্রদত্ত দশ হাজার টাক! 
পূর্ব দেন! পরিশোধ করিতেই নিঃশেষিত হইল। ইহাঁদিগের অন্নকষ্ট নিবা- 
রণের আর কোন উপায় রহিল না। ইহার কয়েকদিন পরে এই হতভাগিনী 
রমনীগণের চীৎকার এবং আর্তনাদ আবার শতগুণে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। 
ইহারা ৮খার্দমহালের দ্বার ভগ্ন করিয়া বাহির হইবাঁর উদ্যোগ করিল। 
খোজা লতিফ" আলী খা ইহাদ্দিগকে অনেক বলিয়া কহিয়া আপন 
আপন গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। লতিফ আলি ইহাদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা 
করিলেন যে, ছুই তিন দিনের মধ্যে ইহাদিগের নির্দিষ্ট প্রাপ্য টাকা লক্ষ 
হইতে আনাইয়! দিবেন। লতিফ আলীর কথা বিশ্বাস করিয়া তিন চারি দিন 
ইহার! নির্বাক রহিল । কিন্তু দশ দিনের মধ্যেও লক্ষৌ হইতে কোন টাকা 





ক্ষ 917)-11)9 20009694 095 0৫ ৮0০ ০1000 1) 059 [00000 14900012907 
102 801081966009 1709 10280 017 10610707017, 1060 92 0005 0100091 0০৮ 
119০7055978 9০ এগ ওলোছ। 0061 0115 0999 ৮0 1১০02005 891716809 7 0৫) 
109 15118%90 [008 00610 101597199 70 10020909169 092৮, [0 00118605670 ০£ 
00 আও) 51900100+ ] 10059 6013 ্রষ্য 0090. 09 116৮5 ০01 01806 ০৫ 
3০০10 ছি০] ০৫1১0000008 06 600 00515 8100৮ 0 উ৪065 ৪০০ ছার &]র 101১993) 
00 00998005 ০৫ 1১10 [1950 1010 60 1010) 12৮5 411 00009) 00০৮ 
আ08০ 02289 009৮ 230908 19.--776667" 17079 42107 04028) 6০ 8749৮ 257 
270৮67886 1789. 


চি 


দ্বিতীয় খও্ড।, ৩৪৭ 


ঈুয়া পৌঁছিল না। তখন ইহারা লতিফ আলীকে বিশ্বাসঘাতক মনে 
“করিয়া 'শতগুণে উত্তেজিত হইয়া! উঠিল। খোর্দমহলের দ্বার ভঙ্গ করিয়া 
বাহিরে আসিল। 
লতিফ আলী তখন 'অনন্তোপায় হইয়া হাসমত আলী খা জমাদারের 
নিঁকট যাইয়া এই মকল বিবরণ বিবৃত করিলেন।* হাসমত আলী গ্রহাপ্ষ 
পূর্বক ইহাদিগকে পুনর্বার খোর্দমহলের ভিতরে বন্ধ করিয়া রাখিবাঁর 
অভিপ্রায়ে কেন্টনমেণ্ট হইতে কতক সিপাহী সঙ্গে করিয়া আফিলেন। 
খোর্দমহালের দ্বার অন্যুন ছুই হাঁজার লোকে পরিপূর্ণ হইয়। রহিয়াছে। 
, সম্মুখে তিন চুরি শত বালক, তাহাদের পশ্চাতে সাত আট শত বীদী ও 
বালিকা, সকলের পশ্চাতে প্রাঁ় তিনশত নবাবপত্তী। শেষোক্ত ভ্্রীলৌকঃ 
দ্িগ্ের হধ্যেই 'নবাব বরহান মূলক, নবাব সবদর জাঙ্গ এবং নবাব সুজা 
উদ্দৌলার পর্ীগণ দীড়াইয়াছেন। 
সিপাহীদিগকে লক্ষ্য করিয়া ইহবরা ইষ্টক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। 
ছুই তিন শত সিপাহী অত্যন্নকাল মধ্যে ইহাদিগকে যষ্ির গ্রহারে চতুদগে 
তাড়াইয়৷ দিল।,বালক বাপিকাগণ আর কি সিপাহীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ 
করিতে পারে? ইহার চতু্দিগে দৌড়াইয়! পলায়ন করিতে লাগিল। চারি 
পাঁচজন নঝাব পত্ৰীর পৃষ্ঠে সিপাহীদিগের যাষ্টির আঘাত পড়িতে লাগিল। 
সেই সকল নবাবপত্ধী তখন লজ্জা ভয় বিবর্জিত হইয়া *বট বেগমের 
আবাসগৃহ রঙ্গমহলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বউ বেগম নিজের ইজ্জতের 
ভয়ে খোজাদিগকে দ্বার রুদ্ধ করিতে বলিয়া, তৎক্ষণাৎ হাসমত আলী খা 
জমাদাঁরকে ডাকাইয় পাঠাইলেন। এ দিকে এই অনাথ, নবাঁবপন্ধীগণ 
বাহিরে সিপাহীদিগের সম্মুখে নিতান্ত ভিখারিণীর ন্যায় দাড়াইয়৷ রহিল। 
হাসমত আলী খা জমাদার বউ ধেগমের নিকট আসিবামাত্র 'বেগম' 
সক্রোধে বলিলেন-__ 
“বেওয়াফা ! নেমক্হারাম্‌! সাত পুরুষ পর্য্যজযাহার মুন খাইয়া মানুষ 
, হইয়াছিন্‌, আজ তাহার 'পত্বীদিগের*ইজ্জাত নষ্ট করিতেছিদ্‌। তাহার 
পত্বীদিগের পিঠে আঘাত করিয়াছি্‌।” 
হাসমৎ আলীর! এখন ইংরাজদিগের সৈন্যতূক্ত হইয়াছেন। পূর্বে নবা- 
বের সরকারে একজন সুবেদার নি তিনি বেগমের ভয়ে কাপিতে 
কাপিতে বলিলেন 


৩৪৮ আযোধ্যার বেগম। 


“আল্তে ! নবাব আদফ উদ্দৌলার হুকুমান্থমারেই এই রূপ আচ 
করিয়াছি ।” ॥ 

ইংরাজদিগের হুকুমান্থদারে যে এই রূপ করিয়াছেন, তাহা বলিতে আর 
ইহার সাহস হইল না। 

* বেগম আবার সর্রোধে বপিল্ন_-্নবাব সুজা উদ্দৌল1, এবং নবাব 
মনগুর মালীখ। সবদর জাঙ্গের পরীগণকে এই রূপ অপমান করিবার কোন 
ক্ষমতা আসফ উদ্দৌলার নাই। ছ্রত্ত গোলাম! ভবিষ্যতে যদি আর তুই 
কখন এই রূপ আচরণ করিস্‌, তবে নিশ্চয়ই তোর শিরশ্ছেদন করা হইবে ।” 

বেগম এই বলিয়া নিজে বাহিরে আসিয়া খোর্দমন্বলবাপিনী রমণী- 
দিগকে বিনীত ভাবে বলিতে লাগিলেন_- ' ॥ 
“তোমর! অন্ততঃ আপন আপন স্বামীর ইজ্জত বক্ষার্থ এইরূপ'আচর্ণ 
পরিত্যাগ কর। আমি আত্মবিক্রয় করিয়া তোমাঁদিগের অন্নের সংস্থানের 

চেষ্টা করিব।” , 

মিপাহীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সময় যষ্টির আঁঘাতে যে ছুইটা বালকের 
মাথা ফাটিয়া গিয়াছিল ; তাহারা ছুইজনই সুক্তাউদ্দৌলার ওরসজাত পুত্র । 
বেগম হাঁতে ধরিয়া তাহাদিগকে আপন গৃহে লইয়া গেলেন ; এবং তৎক্ষণাৎ 
নিজের এক জন প্রাচীনা বাদীর নিকট হইতে কর্ করিয়া চারি শত 

টাকা ইহ্ঠদের হাতে দিলেন। * 

বউ বেগমকে সমুদয় খোর্দমহলবাঁসিনী রমণীই অত্যন্ত সন্মান করি- 
তেন, সুতরাং তাহার! বেগমের অনুরোধে নিজ নিজ গৃহে চলিয়! /গেলেন। 

বউ বেগম, ইহাদিগের অন্ধের সংস্থানার্থ কি করিবেন,কিছুই স্থির করিতে 
পারেন না। পরদিন প্রাতে তিনি স্বয়ং মতীমহলে আপন শ্বাগুড়ীর নিকট 
গমন করিলেন। খোর্দমহলের সমুদয় ছুরবস্থার;কথা! শ্বাগুড়ীর নিকট বিবৃত 
করিলেন। কিন্তু মতীবেগম পুত্রশোকে এবং অর্থ সম্পত্তির শোকে 
এখন একেবারে ক্ষিগুঞ্ুয় হইয়! পড়িয়াছেন। তিনি কোপাবিষ্ট হইয়। 
বলিলেন-- 





। পু 897০ 9800 ৪00৮ 2 (০ 0৫ 89 ০0111010000 ৪0 ৩0090 10 


&89 হণ ০ 0৩ 1856 01806 ৯ চর ৯ ১.৯ 
9)0 0001) 8০৮৪ 009 00110790 400 ০/70983 800 0150519860 0)000, 77৫6 88715 


1842474 7০. 17294 22, 


দ্বিতীয় খণ্ড। ৩৪৯ 


“স্থুজার যেমন বর্ম তেমন ফল--যখন এই বিশ্বাসঘাঁতক,দাঁগাবাজ ফিরি- 
জীকৌই রাজ্যে স্থান দিয়াছে, তখন তাহার পত্বীদিগের যে এ ছূর্দশা হইবে 
তাহা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। আমার নিকট তোমার কোন রা 
জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই ।» 

* বেগম শ্বীশ্ুড়ীর এই কর্কশ বাক্য শ্রবণ করিয়াক্রনন করিতে করিতে 
রঙ্গমহলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মনে করিলেন যে এখন এক পরমেশ্বরের 
প্রতি নির্ভর ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। 

বেগম এই বিপদ হইতে মুক্ত হইবার নিমিক্ত দিবা রাত্র কেবল ঈশ্বরের 
চিন্তা করিতে _্ুগেলেন। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় মৃজা সাদাতালি খা ছুই এক 
দিনের মধ্যেই কাশী হইতে ফায়েঞ্জাবাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

, মার্ভুজা খাঁর প্রাগ সংহারের পর আসফ উদ্দৌলার ভয়ে সাদাতলি এ 
পর্যীন্ত বেনারসে অবস্থান করিতেছিলেন। খোর্দমহলবাসিনী নবাব পত্থী- 
দিগের অনকষ্টের সংবাদ শ্রবণ করিয়া সাদীতালি অবিলম্বে ফায়েজাবাদে 
চলিয়া! আসিলেন। মৃজ। সাদাতালির গর্ভধাঁরিণীও খোর্দমহলবাঁসিনী দবাঁ 
পত্থী। সুতরাং জনুনীর অন্ন কষ্টের সংবাঁদ তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিল। 

তিনি ফায়েজাবাদে আগিয়! দেখিলেন যে, বউ বেগম এখন বাদীর 
পৌষাক পরিধান করেন। বউ বেগমের এই ছুর্দশ! দেখিয়া সাদাতালি যার 
পর নাই কষ্টান্থভব করিতে লাগিলেন। সাদাতালির নির্জেরচ্ছই তিন লক্ষ 
টাকা ছিল। তদ্দারা খোর্দমহালবাসিনীদিগের অক্নের সংস্কান এবং বউ 
বেগমকে, বেগমের উপযুক্ত পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া দিলেন। কিন্তু বেগম 
আজীবন বাঁদীর পোষাক পরিধান করিবেন বলিয়াই স্থির করিয়াছেন যে 
বেশে তিনি সুজা উদ্ধারার্থ বকৃসারে গিয়াছিলেন, সেই বেশেই তিনি দিন 
যাপন করিতে লাগিলেন; সেই বাদীর বেশেই তাহার পাপের অন্যতম : 
প্রায়শ্চিত্ত বলিয়। মনে করিলেন। 


দ্বাচত্বারিৎশত্তম অধ্যয়ি। 


সম্মিলন। 
বিগত ' ডিসেম্বর মাসে শ্রীনিরাস পণ্ডিত অমরসিংহ, ছত্রসিংহ এবং 
ঘাখেশ্বরের সমভিব্যাহারে কাশীতে যাত্র। করিয়াছেন। কাশীতে যাইবার 





৩৫০ অুযোধ্যার বেগম । " 


সময়ে পথে শুনিলেন যে চেৎনিংহের মাতা মহাঁরাণী পুর্ণিম! ফিরিঙ্গীর 
স্পর্শ স্বরূপ কলস্ক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার নিমিত্ত তুষানর্ঘেশ প্রাণ; 
ত্যাগ করিয়াছেন। রাস্তায় এক একজন এক এক প্রকার কথা বলিতে 
লাগিল। কেহ বলিল যে তিনি তুষাঁনল করিয়াছেন। কেহ বলিল যে 
আগামী মাঘী পূর্ণিমার দিবদ তুষানলে প্রাগ বিসর্জন করিবেন। শ্রীনিবাস 
এইরূপ সংবাদ শ্রবণে অত্ন্ত ব্যস্ত হইয়! শীঘ্ব শীঘ্র 'কাশীতে যাইবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। কাশীতে পৌছিয়াই তিনি অমরসিংহ, ছত্রসিংহ এবং 
বােশবরের নিকট হইতে বিদায় হইয়! পূর্ণিমার বামস্থানে চলিলেন। পূর্ণিমার 
আবাস গৃহের ঠিকান| করিতে বিশেষ কোন কষ্ট হইল্‌.না!। চৎসিংহের 
মাতা এবং স্ত্রী যে বাঁটাোতে আসিয়! অবস্থান, করিতেছিলেন, সে বাড়ী 
'সকলেই চিনিত। 

পূর্ণিমার বাস গৃহের দ্বারে যাইয়া শ্রীনিবাস দ্বার রক্ষকের নিকট ব্লি- 
লেন--“তোমাদের মহারাণীকে বল ষে শনিৰাম পণ্ডিত তাহার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। 

দ্বাররক্ষক বলিল “ঠাকুর, রাণী কাহারও দঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না। এ 
দ্বার সর্বদ| বন্ধ রাখিবার হুকুম হইয়াঁছে।' 

শ্রীনিবাস বলিলেন মহারাজ চেতসিংহের মাতা আমার রাম শুনিলে 
নিশ্চয়ই,আমুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। 
॥ কিন্তু ঘাররক্ষক কিছুতেই শ্রাীনিবাসের কথ। বিশ্বাস করিল ন!। দে বলিল 
যে স্বয়ং বড় মহারাণী গোলাপকুমারীর সঙ্গেও রাণী সাক্ষাৎ করেন্দনাই। 

প্রীনিবাস তখন অনেক ভাবিয়া ভিত্তি আপন নামটা একখানি 
কাগজে লিখিয়া, দ্বাররক্ষককে রাণীর হস্তে প্রদান করিতে বলিলেন। পূর্ণিমা 
: বাল্যকাল হইতে পিতার স্বাক্ষর চিনিতেন। দ্বার রক্ষককে বলিয়া দিলেন 
রাণীর নিকট মুখেও বলিবে যে, শ্রীনিবাস পণ্ডিত দ্বারে ফ্াড়াইয়] 
আছেন। ৫ 

দ্বার রক্ষক শ্রীনিবাসের স্বাক্ষরিত কাগজখানি পূর্ণিমার হাস্ত প্রদানা- 
নস্তর *ভ্রীনিবাস পণ্ডিত” এ কথা৷ বলিবামাত্রই পূর্ণিম। আত্ম বিস্বৃতার 
তায় দৌড়িয়! গৃহের দ্বারাভিমুথে চলিলেন। এখন তিনি অহিশ কেবল 
পিতার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। এই মুহূর্তেও পিতাকেই মনে মনে 
_ ভাবিতেছিলেন। পিতার নাম শ্রবণ যাত্রই পাগলিনীর ভ্ভায় পিতৃ মূখ 
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যা হইলেন। দ্বার রক্ষক তাহার তৎসাময়িক অবস্থা দেখিয়া 
বাক্‌ ইয়া! পড়িল। 

ঠিক্‌ অষ্টম বৎসর বয়সের সময় পূর্ণিমা পিতাকে কোথা হইতে গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিতেত্দবেখিলে, যদ্জপ দৌড়িয়। যাইয়! পিতার গলা জড়/ইয়া 
ধরিন্েন,আজ সেই ভাবে পিতার নিকটে যাইয়া তাহার পদতলে পড়িলেন। 
শ্রীনিবাস কন্তাকে ধরিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 

পণ্ডিতের! বলেন হৃদয়ের পুর্ণ নিবন্ধন মুখ হইতে বাক্য বহির্গত 
হয়। কিন্তু হৃদয়ের পরিপূর্ণত আবার কগ্ঠাবরোধ করে। পূর্ণিমা আজ 
গৃহে প্রবেশ কাঁরয়া পিতার গলা ধরিয়! বসিলেন। ছুই চক্ষু হইতে কেবল 
প্রেমাশ্ত বিগত হইতে লাগিল। ই ঘণ্টার মধ্যেও কোন কথা বলিবার 
সাধ্য হইল লা। হাঁদয়ের পরিপূর্ণতা তাহার কগীবরোধ করিল । 

শ্রীনিবাস অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পূর্ণিমা তাহার কথার 
প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে চেষ্টা করিলেন । কিন্ত, কোন কথা সপষ্টরূপে 
মুখ হইতে বাহির হইল না। 

শ্রীনিবাস পূর্ণিমাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া কিছু কালের নিমিত্ত 
নির্বাক রহিলেন। পরদিন পূর্ণিমা তুষানলে প্রাণ বিসর্জন করিবার 

কষ্ট পিতান্ত নিকট ব্যক্ত করিলেন। 

কিন্ত শ্রীনিবাস পণ্ডিত তাহাকে নানাবিধ সান্বন! বাক্যে প্ররোধ এপ্রদা- 
নানস্তর বলিতে লাগিলেন__ 

“বাছা,» মেরা! পাপের প্ররুত প্রায়শ্চিত্ত অবধারণে অসমর্থ হইয়া, 
'তুষাঁনলে “জীবন বিসর্জন করে। কিন্তু অন্তীপানলই পাপের, একমাত্র 
প্রায়শ্চিত্ত। হৃদয়স্থিত পাঁপ, অন্থৃতাপানল ভিন্ন কখনও তুষানলে ভন্মীভৃত 
হয় না। যে সকল মূঢ়ের হৃদয়ে কোন প্রকারেই অন্কতাপানল প্রবেশ 
করে না, যে সকল পাষণ্ড মূঢ়ের অন্তরস্থিতদয়া, মায়া.মহ, প্রেম, তক্তি 
একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে ; এই জড় দেহ বিনাশশার্ঘ তাহাদের নিনি- 
নই কেবল শাস্ত্রকারের! তুষানলের ব্যবস্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। অশিক্ষা 
নিবন্ধন বর্তমান সমাজপ্রচলিত পাপ এবং ধন রত্ন পদ প্রতৃত্বের গর্ব 
এক সময় হয়ত তোমার হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছিল। কিন্ত বর্তমান 
বিপদরাশি তোমার হৃদয় মধ্যে অন্ুতাপানল প্রজ্জলিত করিয়! তোমার 


্বাভার্বি্ক প্রক্কৃতি পুনরুদ্ধার করিয়াছে। এ সংসার নরনারীর এক- 
* ৫ 
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মাত্র কার্ধ্যক্ষেত্র। যত্বে জীবন রক্ষা করিয়া, মানব জীবনের কর্তরা 
সাধন কর।” রর 

শ্রীনিবাস নানা কথ? দ্বার! পুর্ণিমাকে সাস্বনা করিলে পর, তিনি তুষা- 
নঙের সঙ্কল্ন পরিত্যাগ করিলেন। পিতার সঙ্গে কাশীতেই অবস্থান করিতে 
' লাগিলেন । প্রত্যহই পিতার নিকট বিবিধ র্শের কথা, শাস্ত্রের কথা' শ্রবণ 

* করিতেন। 

চেৎসিংহের স্ত্রীর বয়ঃক্রম যোড়শ বতমর মাত্র ছিল। রাজ্যচ্যুত হইবার 
সময় স্বয়ং চেৎসিংহের বয়ঃক্রমও বিশ বাইশ বৎসরের অধিক হইয়াছিল না। 
শ্রীনিবাস পণ্ডিত, অমরদিংহকে, মহাবীর সিংহকে এবুং অন্ঠান, লোক সঙ্গে, 
দরিয়া চেৎসিংহের স্ত্রীকে চেৎসিংহের নিকট প্রেরণ করিলেন । “মির 
কাসিমের ন্যায় রাজ্য-ষ্ট হইয়া চেৎসিংহকেও দীর্ঘ কাল 'এ সংসারের, কষ্ট 
ভোগ করিতে হইয়াছিল। ১৮১* খুষ্টাবে সিন্ধিয়্ার রাজধানী গোয়াগলয়ার 
নগরে মহারাজ চেৎসিংহের মৃত্যু,হয়। স্বজন প্ংহের ইহার অনেক পূর্বেই 

তু হইয়াছিল। 

বাণেশ্বর একক্রমে অন্যন বিশ বাইশ বৎসর কাল দেশ পর্ধ্টটন 
করিয়াছিলেন। বিবিধ শারীরিক নিয়ম গ্রজ্ঘন প্রযুক্ত বাঁণেশ্বরের অনেক 
পূর্বেই মৃত্যু হইত। কিন্তু মানুষের মন কোন একট! বিষয় বিশেষের প্রতি 
ধাবিতু হইলে শরীর সহজে পতন হয় না। বাঁণেশ্বরের মন এক এক সময়ে 
এক একটা বিষয়ের প্রতি ধাবিত ছিল। সুতরাং আজ পর্য্স্তও তিনি 
বীচিয়া রহিয়াছেন। টু 

বাণেশ্বর আত্মহত্যা করিবার নিমিত্ত গঙ্গায় বাপ দিলে পর, কয়েক জন 
ধীবন ভাহাকে অচৈতন্য অবস্থায় নদী হইতে উঠাইয়! পুনজ্জীবিত করিয়া 
ছিল। দেই আত্মহত্যার সময হইতে আজ প্রায় বাইশ বৎসর অতি- 
বাহিত হইয়াছে।.. 

স্,পুত্র, এবং বু্তার মুখদর্শনের পর বাখেশ্বরের মন আর কোন বিষয় 
বিশেষের প্রতি ধাবিত হইল না। মতরাং স্ত্রী পুত্রের সহিত সম্মিলনের অনতি- 
কাল পরেই তাহার পরমাযুঃ শেষ হইয়া আমিল। তাহার মৃত্যুর কয়েক দিন 
পূর্বে শ্রীনিবাস সর্বদাই তাহার নিকট যাইয়। বিবিধ ধর্মের কথা.বলিতেন। 
বাণেশ্বরের স্ত্রী-স্বামীর সঙ্গে সহমৃ্তা, হইবেন বলিয়া! পূর্বেই ঠিক করিয়া 
রাখিয়াছিলেন। অমর সিংহ এবং তাহার ভগিনী মাতাকে এই পথ হইতে 
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নি চেষ্টা! করিতে লাঁগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! বাণেঙ্বরের 
মৃত্যুর কিছু পূর্বে তাহার স্ত্রী স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া ছিলেন। 
বাণেশ্বরের মৃত্যুর ছুই চারি মিনিট পরে, অমর সিংহ দেখেন যে, তাহার 
মাঁতারও মৃত্যু হইয়াছে। তিনি মৃতাবস্থায় স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে *রিয়] 
বর্সিয়াছেন। * ৪ ং 
বাণেশ্বরের মৃত্যুকালে শ্রীনিবাস সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অমর 
সিংহের মাতার এই আকম্মিক মৃত্যু দর্শনে প্রথমে অত্যন্ত চমতকুত হইলেন। 
কিন্ত কিছুকাল চিন্তা করিয়া বলিতে লাগিপলেন। 

“আজ্তু সহসুভ্ুতপ্রথার প্রকৃত অর্থ আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। জীবিতাবস্থায় 
ধে সকল নারী স্বামীর চিতারোহণ' করেন,স্াহারা৷ সত্য সত্যই আত্মঘাতিনী, 
হয়ন, প্রক্কত গতিপ্রাণা রমণীর আত্মা পতির মৃত্যুকালে এ জড়দেহ 
পরিত্যাগ করিয়! স্বীয় পতিকে অন্থুসরণ করে। ঈদৃশ স্বাভাবিক মৃত্যুকেই 
সহমরণ বলা যায়।” 

পিতৃ মাতৃ বিয়োগের পর অমর সিংহ স্বীয় ভগ্মী, স্ত্রী, মহাবীর সিইহ, 
ছত্রসিংহ এবং ট্দকুমারীকে সঙ্গে করিয়া! হোলকারের রাজ্যে চলিয়। 
গেলেন। রাণী গোলাপকুমার ইহাঁদিগকে বেনারসের রাঁজার সৈনিক 
বিভাগে কার্য করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাবীর ভাহাতে 
সম্মত হইলেন না। তিনি বলিতে লাগিলেন-- 

“বেনারসের রাজা এখন একেবারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীন 
হ্ইয়। রে স্থতরাং বেনারমের রাজার সৈশ্তগণকে সর্বদাই 

কোম্পানীর সাহায্যে যুদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু আমার ,পিতা এবং 
মাতামহের'ভ্রম 'ও কুকার্ধ্য সংশোধন করাই আমার জীবনের উদ্দেস্। 
আমি কোম্পানীর ছায়াও স্পর্শকরিব না'1” 

ইহার পর মহাঁরাষ্ট্রায়দিগের সঙ্গে ইংরাজদিগের -ন্জনার যুদ্ধ হইয়াছে, 
তাহার প্রত্যেক যুদ্ধেই মহাবীর অলৌকিক বীরত্ব প্রকাশ, করিয়] গিয়াছেন। 

. ছত্রসিংহ, অমর সিংহ, মহাবীর সিংহ ইহারা তিনজনই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
ভিন্ন ভিন্ন সংগ্রাম ক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন করিয়া! দ্বর্গলাভ করিলেন । 

রাণী গোলাপকুমারী আপন জামাতা এবং কন্তার অনুরোধে কাশী 
হইতে রামনগর যাইয়! রাজকার্ধয, পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্ত 
ইং গবর্ণমেন্ট এবং ইংরাঁজ রেসিডেন্টের সঙ্গে ইহার কোন বিষয়ে 
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ধক্য হইত না। কিরূপে গ্রজার অর্থ শোষণ করিবেন, তাহাই ,২$ 
ইঞ্ডিয়া কোম্পানীর একমাত্র চেষ্টা। পক্ষান্তরে গোলাপকুমার্দীগ্রজা- 
দিগের মঙ্গলাকাজ্ষিনী ছিলেন। সুতরাং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কখন 
মিলহইতে পাঁরে না। হেষ্টিংসের সঙ্গে রাণী গোলাপকুমারীর প্রথম * 
' হুইতে মনান্তর হইতে লাগিল। হেষ্টিংদ আলী ইব্রাহিম খথাঁকে বেনারসের 
'প্রধান জজের পদ প্রদান করিলেন। কিন্ত গোলাপকুমারী আলী ইব্রা- 
হিম খাঁকে বিচারকের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেন না। আপি ইব্রাহিম 
খা যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্ত 
তিনি অত্যন্ত তীরু লোক ছিলেন। সর্বদা ইংরাজহেগরু, (তোষামোদ্‌, 
করিতেন । বোধ হয় হেষ্টিংঘংকে কোন কোন সময়ে উৎকোচ প্রদান 
করিয়াও থাকিবেন। গোলাপকুমারী সর্বদাই ৰলিতেন যে ভীক্ষ, কাপুরুষ, 
তোঁষামোদকারী এবং চোর এই চারি গ্রকারের লোক অন্তান্ সকল কার্ধ্য 
করিতে সমর্থ; কিন্ত বিচারকের কা্ধ্য করিতে পারে ন1। কারণ নির্ভীক 
মন না হুইলে বিচারশক্তি প্রথর ও সমুজ্জল হয় না। 

মহারাণী গৌলাপকুমারী স্ত্রীলোক হইলেও তীহা'র এ সিদ্ধান্ত একে- 
বারে ভ্রমাত্মক বলিয়া আমরা অগ্রাহথ করিতে পাঁরি ন1। 


উপসৎছার। 


এসংসারে চিরকটল কহাকেও কই, যন্ত্রণা তোগ করিতে হয় ন]। 
অুনু্্ ছুঃধানলে কাহাকেএ জলিয়। আবিতে হয় না) দুঃখ র্‌ বিপদ 

রি শ্বরিক নিয়ম 

িলেলরন্ল্নিনিননুলীলল কনা 
ভষ্ট করিয়াছিল 1": ধনসম্পত্তিবিনাশ ন্বরূপ বিপদরাশি অবিলম্বে তাহাকে 
ছুঃখ সাগরে নিমগ্ু-করিল। তাহার ছুষ্কৃতির সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইল। 
বিপক্নাবস্থীয় তাহার আপন কৃত পাপের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। " 

এ সংসারের সর্বপ্রকার বিপদই শুদ্ধ কেবল মানুষের দৃষ্টি তাহার পাপ 
কুকার্ধা এবং কর্তব্য লঙ্ঘনের প্রতি ফিরাইবার নিমিত্ই অভিগ্রেত 
হইয়াছে। সুতরাং বিপদ সম্পদ উভয়ই মঙ্গলময় ঈশ্বরের করুণা সম্ভূত 
. বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। 
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১৭৮২ স্্ীঃ অন্ধের ডিসেম্বরের পুর্বেই খোজ অহরালী এবং বহরালী 
হইয়! ফায়েজাবাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কোর্ট অব্‌ ডিরেক্টরের 
আদেশানুসারে বৎসরেক ছুই পরে বেগমের সমুদয় জায়গীর প্রত্যর্পিত 
হইল। বেগমের জায়গীর প্রত্যর্পিত হইলে পর, খোর্দমহলের অন্ন /ষও দুর 
হইল । 
হতভাগ্য নবাব আসফ উদ্দৌলার হাতে মাতার ভত্সনা এবং আঙ্গে- 
গোক্তি পরিপূর্ণ পত্র নিপতিত হইবামাব্র, তাহার হৃদয় মধ্যে আত্মগ্লানি 
্রজ্লিত হইয়া উঠিল। এই পত্রই আসফ উদ্দৌলার মৃত্যুবাণে পরিণত 
হইল। *এ পু প্রত্যেক অক্ষর হইতে জননী হৃদয়ের আগুণ উদগগী- 
'রিত হইয়া আসফ উদ্দৌলাকে' দগ্ধ করিতে লাগিল। ইহার পর [তন্লি 
রজার মনোনিবেশ করিতে আর সমথ হইলেন না। অহমিশ অনদরের 
মধ্যে শয্যাগত হইয়া। পড়িয়া থাকিতেন। ইংরাজের! বপিতেন যে, নবাব 
আদুফ উদ্দৌল! দিবারাত্র উপপত্থীদ্িগর সযনভিব্যহারে অন্দরের মধ্যে 
ইন্দ্রিয় সেবায় কাল যাপন করিতেছেন। কিন্তু প্ররুত অবস্থা তাহ! নহে। 
আমফ উদ্দৌলার) হয়ে কেবল আত্মগ্লানির অগ্নি জলিতেছে। তিনি যার 
পূর নাই মনোকষ্টে কাল যুপন করিতেছেন। অনুযুন প্রায় পনের বৎসর 
পর্যন্ত এইন্ূপ মনোকষ্টে কাল যাপন করিয়া! ১৭৯৭ সনে ইহলো'ক পরিত্যাগ 
করিলেন। 
তাহার মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্বে কলিকাতার গবর্ণর জেনেরেল সার্‌ 
জন্সোর কলিকাতা হইতে কয়েক জন ইউরোপীয় চিকিৎমক অযোধ্যায় 
প্রেরর,করিলেন। কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও আসফ উদ্দৌলাতকে কেহ গঁষধ 
খাওয়াইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন--“এই বিশ্বাঘাতক 4ফরিঙগী- 


গণই আমার পর্মায়ুঃ শ্রেয় ক দেবু উঁষধ “সেবন 


করিব বা 
মৃত্যুর কয়েক দিন পুর্বে একবার মাতৃ চরণ দর্শন করিবেন বলিয় 


 ইচ্ছ। গ্রকঈশী করিলেন। তাহার আআদেশানুসারে ফায়েজাবাদে লোক 
প্রেরিত হইল। 

জননীর হৃদয় অসীম স্নেহে গঠিত। কুপুত্র সুপুত্র মকলই মাতার 
নিকট সমান। বেগম পুত্রের মৃত্যুকাল উপস্থিত গুনিয়। লক্ষৌ যাইবার 
্সেঁজন করিতে লাগিলেন। কিন্ত যেদিন লাক্ষৌ যাত্রা করিবেন বলিয়া 


৩৫১ 'আযোধ্যার বেগম 


স্থির করিয়াছিলেন, সেই দিন প্রাতে লক্ষষৌ হইতে আসফ উদ্দেিলার পাগ্ুি: 
সহ লোক আসিয়! বেগমকে তাহার মৃত্যু সংবাদ প্রদান করিত, 
কিছুকান পূর্ব্বে তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন যেতাহার পাগড়ী তাহার জননীর 
পদতঞে: রাখিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। নিস্তেজ, কাপুরুষ কিন্ত 
সদয় এবং দাতাকর্ণ' স্শ আসফ উদ্দৌল! এইরূপে ১৭৯৭ খ্রীঃ আক 
ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। | 

ইংরাল্েরা প্রথমতঃ অর্থ লোভে আঁসফ উদ্দৌলার পুত্র নবাব উজীর 
আলীকে সিংহাসন প্রদান করিপেন। কিন্তু চারি মাস পরে , আবার সাদা- 
তাঁলীর নিকট হইতে সমধিক অর্থ লাভের আশায়, উজীর,জানীকে সিংহা- 
লন চুত করিয়া, আসফ উদ্দৌলার বৈমাত্র ভ্রাতা পূর্ববোল্লিখিত নির্বাসিত 
সাদাতালীকেই সিংহাসন প্রদান করিলেন। 

সাদাতালী অবৈধ উপায় অবনগ্থন পূর্বাক সিংহাসন লাভ করিেও 
উত্তরকালে তিনি অত্যন্ত গ্রজীবৎমল'রাজা। বলিয়। পরিচিত হইলেন। মস্‌- 
নাদে উপবেশন করিবার পূর্ব্বে মস্জিদে যাইয়া তোবা করিলেন যে, 
পিতৃ রাজ্য রক্ষা না করিয়া কোন প্রকার বিলাস কিন্বা ইন্দ্রিয় সেবায় 
রত হইবেন না। সিংহাসনারোহণের পর স্ত্রী' সংসর্ণ একেবারে পরিত্যাগ 
করিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে জুচারুরূপে রাজ্য শান করিয়া 
আদফ উদৌপার সমুদয় খণ পরিশোধ করিলেন। তাহার রাজকোষ 
ধন রত্ে পরিপূর্ণ হইল। গ্রজাদিগের হাহাকার শব দূর হইল। অযোধ্যা 
আবার ভারত উদ্যান নামে অভিহিত হইল। কিন্ত ইষ্ট ইত্ডিয় (ক্ম্পানীর 
স্পর্শদোষ এব্‌বার যে রাজ্যকে আশ্রন্ন করিয়াছে তাহার আর উদ্ধার নাই। ' 
ওয়ারেঞ হেষ্টিংদ চুনারের সন্ধিপত্রে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, 
সাময়িক সৈন্তদল (100020:75 0886) _অযোধ্যা হইতে স্থানান্তরিত 
করিবেন। লর্ড কর্থংটলিস্‌ সে সন্ধি স্নান বদনে ভঙ্গ করিলেন। ইহাতে 
সাদাতালী কোন ত্যাপূৃত্তি করিলেন না। তিনি সাময়িক সৈশ্যদলের ব্যয় 
বহন করিতে লাঁগিলেন। কিন্তু ইহার পর লর্ড ওয়েলেস্লি 'দাঁদাতালির .. 
রাজকোষে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে দেখিয়া, আফগান যুদ্ধাশঙ্কার ছলনায় 
আবার অসংখ্য অসংখ্য নৃতন ইংরাজ সৈম্ভ অযোধ্যায় রাখিবার প্রস্তাব 
করিলেন। সাদাতালী এই মকল সৈম্থের ব্যয় বহন করিতে অস্বীকার 
করিলেন। বর্ড ওয়েলেম্লি তখন অন্তায পূর্বক সাদাতালীর অন্স্ণততে 
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খ্য অসংখ্য নৃতন সৈম্ভ অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন ;এবং নবাবের 
শূ্চা্মীদিগকে ধৃত করিয়। এই সকল সৈস্ভের ব্যয় আদায় করিতে হুকুম 
করিলেন। সাদাতালী তখন নিতান্ত নিরূপায় হইয়। ইংরাজদ্রিগকে নগদ 
টাকা প্রদানের দায়ীত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার নিমিত্ত, গ্রাজ্যের 
প্রণয় এক তৃতীয়াংশ একেবারে ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া দিলেন । অযোঁ- 
ধ্যার কতকাংশ ইংরাজরাজ্য ভুক্ত হইল। 
ইহার পর আর ইংরাজদিগের'নগদ টাকা দাবী করিবার বড় হবিধা 
বু অহা কুট নূতন কৌশল অবলদ্বন করিলেন । 
| দিরীর বাদসাছের 
'াম লোপ করিয়! সাঁদীতালীকে 'অধোধ্যার রাজা উপাঁধি গ্রহণ করিজে 
মুছরো রিঁলেন। এপর্য্যস্ত অযোধ্যার নবাবগণ দিল্লীর বাঁদসাহকে 
করাঁদান না করিলেও, নামে বাদসাহের উজীর বলিয়া পরিচিত ছিলেন। 
কিন্তু বাদসাহের নাম লোপ করিবার চক্র হইল,। 
_ সাদাতালী ঝুঝিতে পারিলেন যে, এ কেবল দিন্নীর বাদসাহের 'নাম 
লোপ এবং অযোধ্যার অর্থ শোষণের কৌশল হইতেছে । তিনি ইংরাজ 
গবরণমেন্টকে, লিধিয়া পাঠাইুিন_ 

* “আমান পিতা পিতামহ দিল্লীর বাদমাহের গোলাম ছিলেন । দিলীর 
বাদমাহের উজীর বলিয়! পরিচয় দিতে তাহার! লজ্জা বোধ করতেন না। 
আমি আপন পিতা পিতামহের উপার্জত রাজ্য রক্ষা করিতে অর্পূর্ণ 
অসমর্থ। আমি কোন মুখে পিতা পিতামহের অপেক্ষা উচ্চতর উপাধি গ্রহণ 

সাঁদাতালীর আমলে বেগমের জায়গীরের খাজান! সচারুরূপে “আদায় 
হইতে লাগিল। এখন আরু বেগম নিজে আয় ব্যয় কিছুই দেখেন 
না। খোজ দারাবালী সমুদয় কর্তৃত্ব করি৪%শলাগিলেন। ১৮০৮" 
শ্রী: অবের পূর্বে বেগমের আাবার প্রায় এক কোটা টুর সঞ্চিত হইল। 
,খোর্দি মহান্গবাসিনী হততাগিনীদিগের অল্পের সংস্থানার্ঘই বেগম পূর্বে 
একবার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এখনও সেই উদ্দেশ্তেই টাকা সঞ্চয় 
করিতেছেন। 

কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর এ টাকা কাহার হাতে রাঁখিবেন সেই বিষয় 
চিন্ত। করিতে লাগিলেন। অযোধ্যার নবাবেশ হাতে এই টাকা রাখিলে 


৩৫৮ টু অযোধ্যার বেগম। 
হয়ত তাহা ইংরাজের! লুঠন করিবে ) কিন্বা৷ আসফ উদ্দৌলা সায় 'কোনু, 
.অপরিমিত ব্যয়ী নবাবের হাতে টাকা পড়িগে অত্যকন মময় মধ্যে ই 
ছারখার হইবে। 

বেগম অত্যন্ত সচতুর! এবং বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি অনেক চিস্তার 
পথ স্থির করিলেন যে, ইংরাঁজ গবর্ণমেণ্টের হাতে আমানত রাখিলে অর 
এপ্টাকা তাহাদের আত্মমাৎ করিবার সুবিধা থাকিবে না। এই প্রকার 
চিন্তা করিয়া তিনি মৃত্যুর পুর্ব্বে নগদ ৯৯,৪৮,৯১৬ নিরনব্বই লক্ষ আট 
চল্লিশ হাজার, নয় শত যোল টাকা খোর্দ মহালবাসিনীদিগের 'ভরণ 
পোষণের নিমিত্ত ইংরাজ গবর্ণমেন্টের হাতে আমানত বুখিলেন। আর 
নাক্সগীর এবং সমুদয় অস্থাবর সম্পত্তি নবাব' সাদাতাঁলীকে প্রদান করিলেন ( 
কিন্তু বেগমের মৃত্যুর পূর্বেই সাদাতালীর মৃত্যু হইল। সাদাতীর পু 
গাজীউদ্দীন হায়দর সিংহাসনারঢ় হইলেন। ইনিই ইংরাজদিগের অনু্ঠোধে 
দিল্লীর বাদসাহের নাম লোপু করিয়া,ম্বযোধ্যার রাষ্মা উপাধি গ্রহণ করিলেন। 

“অযোধ্যার পুথম রাজ! গাজীউদ্দীন হায়দরের আমলে ৷ 
১৮১৫ খ্রীঃ অন্দে: কঠোর শীত্রীমতী 
আমেতু জাহার। বউ বেগম জীবনের বিবিধ: কততব্য সাধন 
করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেদ। 








ভূমিকা | 


১ অধোধ্যার বেগমের প্রথমধণ্ডে ভ্রমবশত স্থানে স্থানে ক্ষ” অযোধ্যার 
রাজধানী বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু গাঠকগণ ল্রেথকের ক্রু 
মারজন৷ পূর্বক থে মল স্থানে “লক্ষ” লিখিত হইয়াছে দেই সেই স্থানে 
“ফায়েজাবাদ” পাঠ করিবেন। আর দ্বিতীয় খণ্ডেও প্রফসিট গরীক্ষকের 
অনবধানতা' প্রযুক্ত “না! চীঁনিম” নামের স্থানে "সাঁচালিম” “মাহুবাল 

জঙ্গ” স্থানে “মাহুরান্‌ পঙ্গ”। “ঘেনুসিং হের” স্থানে খিন্ুমিংহ” এবং 
২২৬ পৃষ্ঠায় "অসস্তবইব| কি” স্থানে “অসন্তব হইবে কি” ইতর তুল 
হয়ছে! 

যে মকল ধরতিখাপিক ঘটলা সব্লঘন কলিদ! এই টগন্াস লিখিত 
সা, তত্মমূদয়ই টীকাতে উদ্ধত হইয়াছে। 


9 ৮৮৬ ঃ 
১৭ই, ডিনে্বর ১৮৮ ্রচতীচরণ দেন। 
১৫১ মেচুয়াবাজার স্াট। ৭ 


বিজ্ঞাপন। 


ধাহারা গ্রথম খণ্ডের মুল্লা এখন গর্ান্তও গ্রেরপ করেন নাই/ তাহা- 
দিগের নিব দ্বিতীয় থও প্রেরিত হইবে নাঁ। 


্ীতীন্ুমোহন দেন। 
৬৪১ মেদুয়াবাঙ্সার ্ট। 


